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গ্রন্থকারের নিবেদন 


চলস্তিকা সাহিত্য সভা” “জামসেদপুর এসোসিয়েসন” “বেঙ্গল ক্লাব” 
প্রতৃতি স্থানে পঠিত হয়। বন্ধু বান্ধবের উৎসাহ লাভ করিয়া অদ্ধাস্পদ 
যুক্ত কালিদাস রায়, কবিশেখর মহাশয়কে ইহার পাণ্ডুলিপি দেখাই। 
তিনি ইহা প্রকাশ করিতে বলেন। তিনি বইটির নামকরণ করিয়াছেন 
ও অনুগ্রহ করিয়া ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন । আমি এজন্য তাহাকে 
আন্তরিক কৃতজ্ঞত! ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি । 

কবিশেখর মহাশয়ের ভ্রাতা সোদর-প্রতিম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাধেশ রায় 
বইথানির ছাপা, বীধাই প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমার অশেষ 
ক্ৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন | 
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পরিচায়িকা Fae 


_-জাতীয় জীবনে কোন গৌরবময় বৈচিত্র্য না ঘটলে 
সৎসাহিত্যের স্বষ্টি হয় না_ একথার যাথার্থ্য Augustus, 
Elizabeth ও বিক্ৰমাদিত্যের সময়ের ইতিহাসের দ্বারা সমধিত হয়। 
বাঙালীর জাতীয় জীবনে কোন গৌরব দূরে থাকুক--লক্ষ্মণসেনের পর 
কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তাহা দারুণ অগৌরব ও লাঞ্চনায় অভিভূত হইয়াই 
ছিল। তাহার স্বষ্টিশক্তির বিকাশ প্রায় প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল । তাহার 
কল্পনা ছিন্নপক্ষ হইয়া ধূলায় লুটাইতেছিল। বাঙ্গালী জাতি তাহার 
গৃহসংসার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল_-আবর কোন দিকে তাহার 
মন দিবার অবসরও ছিল ন1। হুসেনশাহী শাসনে সে একটু স্বস্তির 
নিশ্বাস ছাড়িতে পাইয়াছিল, তখন সে আবার লেখনী ধরিতে অগ্রসর 
হইয়াছিল। এমন সময় ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপধামে শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রের 
উদয় হইল। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ইহার চেয়ে গৌরবময় বৈচিত্র্য 
আর ঘটে নাই। বাঙ্গালীর গৌরব দিথিজয়ে বা সাত্রাজ্য-গঠনে নয়_ 
বান্দালীর গৌরব প্রেমের বিজয়ে--প্রেমরাজ্য-গঠনে। প্রেমরাজোর 
দিখ্িজয়ী প্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ও তাহার প্রেম-ধর্ম্মপ্রচারে 
বাঙ্দালীর জাতীয় জীবনে সাড়! পড়িয়া গেল_ চক্দোদয়ারজ্ঞে অম্বুরাশির 
ন্যায় তাহ! উত্তাল ও আলোড়িত হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেবের বাণী যেমন 
পালি ভাষা ও সাহিত্যের ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল--শ্রীচৈতন্যের বাণী 
তেমনি বঙ্গভাষার অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিল। যে ধৰ্ম্ম কেবল 
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সম্প্রদায়ের জন্য নয়- আপামর 


5 ভিজাত 
বিদ্যাজ্ঞানে কুলেশীলে অ Ce 
এর জনা, সে ধর্ম্মের বাণী প্রাকৃত জনের ভাষাকেই বাহন করিয়া 


সাধার( 


প্রচারিত হয়। Kk 
জাতির লুপ্ত স্জনীশক্তি জাগিয়া উঠিল-_বাঙালীর মনীষা পূর্ণ দীপ্তিতে 


উদ্দীপিত হইয়া উঠিল । ইহার ফলে যে সাহিত্যের স্বষ্টি হইল-_ 
তাহাই প্রাচীন বন্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ । শ্রীচৈতন্তের অলৌকিক প্রেমঘন 
জীবন হইতে যে রসগন্ধ। উৎসারিত, তাহা তিনটি পথ ধরিয়া প্রবাহিত 
একটি তাঁহার প্রেমের বাণী ও জীবনকথা অবলম্বন করিয়! 

হিত হইয়াছে_ ইহাই চরিত-শাখ! । একটি তাহার ভাবজীবনের 

৫ অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত-_ইহা গৌর-চন্দ্রিকা শাখা । 

মূল শাখা। শ্রীচৈতন্যদেব ভাবাবেশে রাধা- 
লীলার প্রত্যেক অঙ্দটি নিজ জীবনে প্রতিফলিত 
! লীলারনের সকল অন্ভাবগুলি তাহার অঙ্গে পরিস্ফর্ত 
ইত--অলোকিক লীলারসের আস্বাদের দিব্যানন্দ তাঁহার বাক্যে, 
“তে, দৃষ্টিতে, ভাবজীবনের নানা দশায় প্রকট হইত | বঙ্গমঞ্চে 
[যেমন নাটক-বিশেষের অভিনয় দেখি তাহার জীবনে তেমনি 
হার সঙগিসহচরগণ বৃন্দাবনলীলাকে যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন । 
দীবনের এই রাধাভাব-বিলসিত লীলা-বৈচিত্র্য হইতে 
তর জন্ম হইয়াছে। তাহার জীবনই বিদ্যাপতি ও 


"বলীতেও অভিনব রসব্যঞনা দান করিয়াছে। 
খ্য একদা জীবন্ত রূপ করিয়া ধারণ 
অবতীৰ্ণ, করিল যার ম্্দলাচরুণ । 

“৩ অপ্রাক্কত মহাকাব্য প্রেম মৃত্তিমান 


অলৌকিক রসবার যত ভাগ্যবান্‌। 
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হর বুন্দাব 


পরে এই ধর! 
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সেই মহাকাব্যখানি সহস্র সহস্ৰ অংশে হইয়া খণ্ডিত 
সঙ সহ পদে করিয়াছে গৌড়ভূমে রসবিমত্তিত। 
প্রেমের আকাশে কবে পূর্ণিমার পূৰ্ণচন্দ্ৰ হলো! সমূজ্জল 
এ বন্ধের রম-সিন্ধু হলো তায় নৃত্য-রত তরঙ্গে উচ্ছল । 
সে ইন্দুর পূর্ণবিশ্ব সহস্র সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গি গেল তাঁয়। 
অশ্রুময় ক্ষার-সিন্ধু হলো! নব ক্ষীরসিন্ধু রজত আভায়। 
অন্তমিত পূৰ্ণচন্দ্ৰ খণ্ড-বিশ্বগুলি আজো করে ঝলমল, 
ইন্ধুহারা সিন্ধু বুকে পুণ্য পদাবলীরূপে তাহাই সঙম্গল। 
পদাবলী-সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে--ইহাতে মাধুর্য্যের 
সহিত শ্রীরুষ্ণের এখ্বর্য-ভাব কোথাও মিশ্রিত করা হয় নাই। 
তাহা করিলে বৈষ্ণব-রসততজ্ঞদের মতে রসাভাস হয়। শ্রীকষ্ণে 
এশ্বধধ্যভাব আরোপ করিলে যে রসের সৃষ্টি হয় তাহা নিয়শ্রেণীর | মধুর 
ভাবের ত কথাই নাই-_সখ্য বাৎসলা ভাবও উচ্চতর রস বস্তু । পদাবলীর 
মধ্যে কোথাও শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা বা ব্রঙ্মত্বের কথা নাই। সেজন্য অনেকে 
বলেন-_-পদাবলী মিষ্টিক কবিতা নয়। পদাবলীর বিশেষতঃ বিদ্যাপতির 
পদাবলীর মিস্টিমিজম্‌ অন্তনিহিত নয়__আরোপিত,__বৈষ্ণব পরাতত্ব, 
সাধকতার আবেষ্টনী, শ্রীচৈতন্যের লীলা-বৈচিত্র্য, পদকর্তাদের ভাগবত 
জীবন ইত্যাদি হইতে সংক্রমিত। 
পদাবলীর ভণিতাগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে-_-প্রীরুষ্ণ ও রাধার 
প্রতি পদকর্তীদের মনোভাব সথ্যাত্মক__পদকর্তার1 যেন সখা বা সখীভাবে 
রাধাকুষের লীলারস উপভোগ করিয়া ধন্য হইতেছেন। এই 
উপভোগ প্রাকৃত নয়-লোকোতর ও দিব্য । 
বৈষ্ণব পদাবলী লইয়া আলোচনা করিলে মনে হয়--এইগুলি 
যেন একটি রসগোষ্ঠীর রচনা ধাহাদের নামের ভণিতা আছে, তাহারা 


যেন উপলক্ষ মাত্র । কাহার রচনায় কাহার যে ভণিতা আছে তাহা 
ঠিক নাই। একটা ভণিতা! দিতে হয় প্রথা ছিল, তাই যেন মি 
হইয়াছে । যাহার নামে পন,_ভাষা যদি তাহারই হয়-ভাব তাহার 


নিজস্ব নয় ভাব এ রসগোষ্ঠীরই নিজস্ব । এমন কোন ভাব কোন 
পদে পাওয়া যায় না যাহা অন্য বহু পদেও নাই । শুধু ভাব নয়, এমন 
একটি অলগ্গাের প্রয়োগ দেখা যায় না-_যাহা অন্তান্ত কবির রচনাতেও 
পাওয়া যার না। সামদময়িকদের মধ্যে কাহার রচনা আগে কাহার 
পরে স্থির করা যায় না। যাহারা পূর্ববর্তী তাহাদের পদে পরবর্তী 
কবির পদাংশ, বাক্য ও অলঙ্কারাদি পরে প্রবেশ করিয়াছে কি না 
তাহাও ধরা যায় না। যাহারা পরবন্তী তাহারা কাহার রচনা হইতে 
ভাব, ভাবা ও ভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও বলা শক্ত। লিপিকর, 
গারক ও সংগ্রহকারগণ এবিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন ত করেনই নাই-_ 
বরং তাহারা অনেক প্রকার গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছেন । পক্ষান্তরে 
তাহারাই এই অমূল্য সম্পদ রক্ষা করিয়া আসিরাছেন, বলিয়াই আমর! 
তাহার উপভোগের অধিকারী হইয়াছি। * 


* পড়িতে পড়িতে জীর্ণ পদাবলী সংগ্রহের পুথি 
মাঝে মাঝে দ্বিধা জাগে, বারবার হয় স্বরচ্যুতি 
কু ছন্দোভ ঘটে, কোথাও বা হেরি দূরা্বয় ; 
অবাঞ্চিত শব্দ এসে কোথা দেখি জুড়ে বসে রয় 
দটাইয়া অর্থ কৃচ্ছ । রবীন্দ্র যুগের আমি কবি 
পারিপাট্য-পক্ষপাতী, পপান্থাদে অধিকার লভি 
ভাবিতেছি,-বত ূর্ঘ লিপিকার কীর্ভনিয়| দল 
কবির অনিন্দ্য পদে শ্রনাপুরী সচ্ছন্দ কৌশল 


বর্তমান যুগে যেমন কবি-বিশেষের নিজস্ব কতটুকু, তাহাদের 

বাক্তিগত দান কতটুকু এসব কথা জানিবার একটা কৌতুহল ও 
আগ্রহ আছে-সে যুগে তাহা ছিল না। সে যুগের রসজ্ঞদের কাছে 
ব্যক্তির বিশেষ কোন মূল্য ছিল না_বস্ত ও গোষ্ঠীর দিকেই তাহারা 
লক্ষ্য রাখিতেন। পদগুলি যেন একটি রসধারার কতকগুলি কলবিস্ব-_ 
রসধারার প্রবাহরক্ষাই সেকালের রসিক, ভাবুক ও প্রচারকদের লক্ষ্য 
ছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সবটুকু নিজস্ব কিনা জানা শক্ত_ 
তিবে মনে হয় তাহাদের রচনাই সকলের আদর্শ ছিল এবং তাহাদের 
কথাগুলিই অধিকাংশ কবিরা ঘুরাইয়৷ ফিরাইয়া বলিয়াছেন-__কেহ 
কেহ কিছু কিছু নিজস্বতা যোগ দিয়াছেন। যাহার যাহা নিজস্ব 

করেছে দুষিত ক্কপ্ন। রস-ভঙগ হয় ক্ষণে ক্ষণে 

অন্গহানি দুষ্ট মিল অস্বস্তির স্থ্টি করে মনে । 

পরক্ষণে ভেবে দেখি লজ্জা পাই, আখি যায় খুলে, 

ক্ষণে ক্ষণে রসভঙ্গ হ'য়ে যায় যাহাদের ভূলে 

তাহার! হৃদয়-পুটে যত্বভরে পদরত্বগুলি 

যদি না করিত রক্ষা! যক্ষসম, মুছাইয়া ধূলি 

কোথা পাইতাম এই দেবজন-ছুর্লভ বৈভব, 

নিঃসম্বল এ জাতির দুঃসময়ে যা নিয়ে গৌরব ? 

ও-সব কলঙ্ক নয়, অশ্রচিহ, ভক্ত ছিল তারা, 

ঢালিয়াছে যুগে যুগে এর পরে প্রেম অশ্রধারা । 

মুকুতা ছিদ্রিত বটে, স্থর-সথত্র পারাইয়া তায় 

তাহারা গেঁথেছে হার তাই রাধাশ্তামের গলায় 

দুলিতেছে ঝলিতেছে। অভক্তই ছিদ্র তায় খুঁজে, 

কৃতজ্ঞতা-ভরে মোর এ চিন্তায় আখি আসে বুজে । 


ছিল--অনেক সময় তীহার সেটুকুকেও রচনায় রূপ ঘৌওয়ার জে 
সুবিধা হয় নাই। প্রচলিত রসপ্রবাহের অনুগত হইয়াই তাহাদের 
চলিতে হইত- পূর্ববর্তী মহাজনগণ যাহা বলেন নাই তাহা বলিতে 
সাহসও হয় নাই-বলা সঙ্গত নয় বলিয়া হয়ত ধারণাই ছিল। 
পাছে রসাভাস ঘটে, পাছে স্থরসৌষম্য (Hatmে০ny) নষ্ট নয়__ 
পাছে গোষ্ীধর্ম্ম ক্ষুণ্ন হয়__পাছে বৈষ্ণবাচার্যাগণের অনুশাসন লঙ্ঘিত 
হয় এ ভয়ও ছিল। একটা বিরাট মহাসংকীর্তনে ছুই একজন 
মূল গায়েনের কণ্ঠের সঙ্গে সকলে স্থর মিলাইয়া গিয়াছেন। 

পদাবলী সাহিত্যের বহু পদকে গীতি-কবিতা (লিরিক) আখ্যা! দেওয়া 


থাকে-_ 


শাসনের বা ভঙ্গীর অনুসরণ 


গীতি-কৰিতা (লিরিক) নয়। ) 
তাহা ছাড়া, পঠনের জন্যই গীতি-কবিতা রচিত হয়। যদিও তাহাকে 
গাওর়াও যাইতে পারে। গায়কের কঠের মুখাপেক্ষী হইর! গীতি-কবিতা 
. রচিত হয় না। বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ রচিত হইয়াছে, সুরের 
দিকে লক্ষ্য রাবির । ছন্দের যর্য্যাদা সেজন্য অনেকেই 
নাই। সুরে সুবিধা হয় না বিয়া 
দান করা হইত । 
পি নেন অ্দনটি--বাকি অর্দেক সৃষ্টি সম্পাদি 
গারকের কঠে। কেবল পাঠ করিয়া গা 
শা পদ আমরা উপভোগ করি 


রক্ষা করেন 
হন্ব স্বরকে বহু স্থলেই দীর্ঘত্ব 


না_কীর্তনীয়ার কঠে শুনিলে তাহাতে রস পাই। গায়ন-কণের 
আবেগ ও দরদ তাহাতে যুক্ত হইয়া তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করে। পাঠ 
করিয়াই যে পদে আমরা রস পাই-_গার়ন-কণে সে পদে আমরা 
অধিকতর রস পাই এবং নব নব ব্যগ্ুনা লাভ করি। যে পদে আমরা 
ছন্দের অঙ্গহানি দেখি, গায়ন-কণে শুনিলে ছন্দের দিক হইতে তাহাকে 
পুর্ণাঙ্গ বলিয়াই মনে হইবে। গানের স্থরের দিকে উৎকর্ণ হইয়! 
মনে মনে গাহিয়া পদকর্তারা পদ রচনা করিতেন। তাই তাহাদের 
কাছে শে স্থষ্টি পূর্ণাঙ্গ বলিয়াই মনে হইত। 

শৃতন কথা নৃতন ভঙ্গীতে বলাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না--যে 
কথা পূর্ববর্তী মহাজনের! বলিয়াছেন-যে কথা বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মনোমত, 
_ষে কথা শ্রীচৈতন্তদেবের রনাদর্শের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত এবং যাহা 
তাহাদের সকলেরই সাধারণ সম্পদ-__সেই কথা সুরসঙ্গত রূপে বলিতে 
পারিলেই তাহাদের কর্তব্যের সমাধা হইত। 

পদগুলি যেন এক একটি গ্লোকের মত, শ্লোকের মতই যেন 
ইহাদের চতুঃশীমা বিধিবদ্ধ। কোন একটি বিশেষ ভাবকে 
বিকসিত করিয়া তোলাই বহু পদের উদ্দিষ্ট নয়, নির্দিষ্ট সীমা 
বন্ধনের মধ্যে স্থরের প্রয়োজন মিটিয়া গেলেই পদকর্তারা স্বকীয় 
ভণিত৷| দিয়া শেষ করিতেন, গীতি-কবিতার বিকাঁশ-ধারার অনুসরণ 
করিতেন না। অনেক সময় একটি পদে কোন ভাবের বিকাশ সাধন 
ন! করিয়া তিন চারিটি অন্তরায় তাহাকে পরিপূর্ণতা দান করিতেন। 
অনেক পদে একই কথার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। গায়কের সহায়তা 
করাই যেন তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কবিগৌরব-লাভ, কবিরূপে 
আত্ম-স্বাতন্ত্য রক্ষা! বা আত্মপ্রতিষ্ঠা-সাধন তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এই 
উদ্দেশ্য তাহাদের কবি-ধর্ম ও সাঁধকধন্মের পক্ষে বিরোধীই ছিল। 


বৈষবাচারধাগণ গ্রীচৈতন্তদেবের ভাবাবেশের বৈচিত্রা লক্ষ্য করিয়া, 
জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিগ্যাপতির রচনার লীলা-বৈচিত্রয লক্ষ্য করিয়া 
এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্তরের সহিত মিলাইয়া রাধারুষের প্রেম- 
লীলাকে বিবিধ প্রকরণে ভাগ করিয়াছিলেন। যেমন- পূর্ববরাগ, 
রূপানুরাগ, অভিসার, আক্ষেপান্রাগ, মান, কলহান্তর, গোষ্ঠলীলা, 
দানলীলা, রাসলীলা, বিরহ, মাথুর ইত্যাদি। এইগুলির আবার 
উপবিভাগ আছে। এইগুলিতে রাধাকে ভিন্ন ভিন্ন নায়িকারূপেও 
দেখা হইয়াছে__যেমন,_অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলন্ধা, 
খণ্ডিত, প্রোবিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তুকা, কলহান্তরিতা! ইত্যাদি ৷ * 
পদাবলী সাহিত্যে সখ্য বাৎসল্য রসের পদ কিছু কিছু আছে 
অধিকাংশ পদই মধুর রসের। এই পদগুলিতে শ্রীরুষ্ণের ভগবত্তা 
বা বধ্যকে সম্পূর্ণ নিগৃহিত করা হইয়াছে--তাহার ফলে উহা প্রচলিত 
আদর্শের আধ্যাত্মিক বা মিষ্টিক কবিতা হইয়া উঠে নাই। সাহিত্যের 
দিক হইতে তাহাতে বিশেষ লোকসান নাই। কিন্তু এইগুলি সাধারণ 
আদিরসের কবিতাও নয়। তামিল আলোয়ারদের রস-কবিতা! 
ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃত এবং প্রাদেশিক ভাষায় যত আদিরসের 
- কষিতা আছে, তাহাদের সহিত মিলাইরা দেখিলেই এ পার্থক্য উপলব্ধ 
| 
ইহা ত শুধু নরনারীর অঙথরাগ, সস্তোগ, মিলন, বিরহ ও অন্যান্য 
ত নয়-ইহার মধ্যে যে আত্মসত্তা-বিলোপ, সর্বস্ব-বিসজ্জন, 
বন্ধন ছেদন, দ্বৈত 


ক] 


বাধাবিদ্-বিজয়, বাহজ্ঞানশৃন্তত| ইত্যাদির ভাব আছে 
আদিরসের রচনা হইতে এইগুলিকে অনেক উর্ধে 
উপাদান উপকরণগুলিকেও একট! লোকোত্তরতার মহিমায় 
করিয়াছে। 
ভাগবতের দশম ক্ষন্ধে শ্রীক্ষ্চের মুরলীধ্বনি শ্রবণে গোপী- 

গণের যে অবস্থার বর্ণনা আছে-_তাহা সাধারণ আদিরপের 
বিভাবেরই কথা নয়_বৈষ্চব পদাবলী ভাগবত-বণিত এরভাবেরই 
পূর্ণ পরিণতি । সাধারণ আদিরসের রচনায় যে-শ্রেণীর বিভাব 
অঙ্গভাবের কথা অলঙ্কার-শানস্ত্রে আছে, বৈষ্ণব-পদাবলীর বিভাব 
অহ্থভাবও যেন তাহা হইতে স্বতন্ত্র_অন্ততঃ অপ্রাক্কৃত। কবিকর্ণপুর 
তাহার অলঙ্কার-কৌন্তভে বলিয়াছেন__ 

যক্ষেক্ষ্ণাং রসোহ্থামঃ পাকাৎ্ পাকান্তরৈগুড়ম্‌ 

গুড়োহপি পাকতঃ পাকে চরমে স্তাৎ সিতোপলা । 

অন্ুরাগঃ স প্রণয় প্রেমভ্যাং পাঁকমাগতঃ 

স্নেহঃ পাকমথো যাতি মহারাগোহ্য়মুচ্যুতে ॥ 
দেবাদি-রতি ভাবের ক্রম-পরিণতি ফলেই হউক, অথবা সাধারণ 
রৃতিরই ক্রম-পরিণতির ফলেই হউক, ইক্ষুরর যেমন পাক হইতে 
পাকান্তর লাভ করিয়৷ সিতোপলে (মিছরি) পরিণত হয়, সেইরূপ রতিভাব 
যে মহারাগে বা মহাভাবে ঘনীভূত হয়-_-তাহাই যেন পদাবলী সাহিত্যের 
স্থায়ী ভাব। শান্ত, ‘দাস্ত’, সখ্য, বাৎসল্য অথবা! পূর্বরাগ, রাগ, অন্তুরাগ 
প্রণয়, স্নেহ, প্রেম ইত্যাদি সাধারণ রতিভাব হইতে ক্রমোদর্তনের 
সোপান-পরম্পর]1। 

বৈষ্ণব পদাবলীতে প্ৰাকৃত প্রেমের সকল বিভাব, অন্ুভীব ও 

সকল লীল1-বৈচিত্্যেরই কথা আছে-কিন্তু সবই যেন অগ্রাকৃত বর্ণে 
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রাগ-রসের কবিতায় যে অনৌচিত্যের জন্য 


ভৰত ং বণ 
অভিরঞ্জিত। সাধার বেবি 


রনাভান হয়_মহারাগ রসের পনাবলীতে তাহা হয় না। ই 
নি্তার অভাব সাধারণ আদিরপের কবিতায় রসাভাস ঘটায়_তাহা 
পদাবলীতে রনের পরিপোষক, অলৌকিক “সিদ্ধেতু ষণমেব শত bs 
মিতি। যেখানে অপ্রাকৃত, দেখানে প্রেমের বস্তু ও আশ্রয়, অভিব্যক্তি, 
গতিপ্রক্কতিতে কোথাও একটা বন্সা বা পরিচ্ছেদ নাই । 

বাধারুষ্ণের প্রেমলীলার কবিতায় নরনারীর প্রেমের প্রাকতভাব 
আমরা যতই লক্ষ্য করি না কেন- শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরতা আমরা যতই ভুলিয়! 
মাই না কেন__লীলাক্ষেতরটা যে অপ্রাকত বৃন্দাবন--গোপীগণ যে সাধারণ 
গোত্বালিনী মাত্র নর-_মারা-কলিত-বিগ্রহ, বংশীধ্বনিটা যে সাধারণ 
রাখালীয়া বাশীর তান মাত্র নয়_-একথা ভূলিবার উপায় নাই । 

এই ভাবন্বপ্রের আবেষ্টনীর মধ্যে এই বুন্দাবনী-লীলা-_ তাহার মধ্যে 
মানবহদর ছাড়া বাস্তব কিছু নাই__রক্তমাংসের একটা মানুষ নাই, সবই 
মারাবিগ্রহ। এই স্বপ্রলোকে সকল তরুই কল্পতরু, সকল মুগই স্বর্ণমুগ, সকল 
কুহ্থমই পারিজাত। বৈষ্ণব কবিগণ সেই স্বপ্নমাধুরীর গান গাহিয়াছেন 
_স্বপ্রবিহ্বলতাই তাহাদের কবিধর্শ্ম। এই স্বপ্ন যাহাতে আঘাত পায় 
তাহাই রসাভান। তাহারা সেই রনাভাস এড়াইয়া গিরাছেন। 

| ইহা ছাড়া, বৈষ্ণৰ ওঁতিহ-ধারা, বৈফব-দর্শন, বৈষ্ণব-সমাজ, 

শিচৈতন্তদেবের মহাভাবের ছায়াপাত ও চিত্তের অভিরঞ্জন, পদকর্তাদের 
সাধকজীবন, ভাগবতের অন্গশাসন- সমস্ত মিলিয়া বৈষ্ণব পদাবলীকে 
লোকোভরতা দান করিয়াছে । আমি রসের কথা বলিতেছি না 


রস লোকোন্তর ছাড়া আর কি হইবে? পদাবলীর কাব্যদেহটাই 
লোকোন্তর। 


পদাবলী 


পাহিত্য মধুর রসের রচনা; কিন্ত ইহার মধ্য দিয়া একটা 
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অলৌকিক কারুণ্যধার! প্রবাহিত। এই কারুণ্য এই শোক-দুঃখ- 
শুন সংসারের কারুণ্য নয়। যে ধামকে অবলম্বন করিয়া পদাবলী 
রচিত, তাহা তো আনন্দ ধাম-_সেখানে প্রাক্কত বেদনার রেখাও নাই । 
এ কারুণ্য কি তবে মিলন বাধার কারুণ্য ? ীরুষ্ণকে সখ! বলিয়া ডাকিতে 
যে শ্রীদামের চোখে জল আসে--গোপালের গায়ে হাত দিতে যাশোদা যে 
কীদদিয়া ফেলেন, ইহা কোন কারুণ্য ? বংশীধ্বনি শুনিয় ব্রজগোপীদের মন 
কৌন অজয় রহস্তময় বেদনায় উন্মনা হইয়া উঠে? ইহা কোন বেদনা? 
যে কারুণ্যে রাধাশ্তাম “ছুহ'ক্রোড়ে ছুহু'কাদে"__“নিমিখে মানয়ে যুগ, 
কোরে দূর মানি’-সে কারুণ্য কিসের ? ভাব-সম্মিলনের উল্লাসও 
গভীর কারুণ্যেরই নামান্তর । 

চীর চন্দন উরে হার না দেলা। 

সো অব গিরিনদী আতর ভেলা ॥ 


কথা। মানব জীবনের চিরন্তন অপূর্ণতা, সসীমতা, অসহায়তা, অস্বস্তি 
ও অশক্তির বেদনার স্থরই সমস্ত পদাবলীর মধ্যে আমরা শুনিতে 
পাই। মানবাত্মার 13865 পদাবলীর মাধুর। হৃদয়ের যে কোন 
মধুর বৃত্তি গভীর, গাঢ় ও অন্তগূঢ় হইলেই আমরা পূর্ণের সান্নিধ্য লাভ 
করি-_-তখনই আমরা নিজেদের অপূর্ণতা ও উপলব্ধি করি । এই উপলব্ধি 
যে কারুণ্যের স্ুষ্টি করে, তাহা প্রাকৃত কারুণ্য নয়। 
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পদাবলীর মধুর রস আলঙ্কারিকদের শান্ত রসেরই সহোদর । পদাবলী 
~ = ; বার আছে-_তাহা ব্রহ্মা 
সাহিত্যে যে বংশীধ্বনির আকর্ষণীর কথা বার ব ৃ 

৯ OE S দহকে পর্য্যন্ত বিশ্ৃত করাইতেছে। যে প্রেমের 
ভুলাইয়া দিতেছে, নিজের দেহ a j 
গভীরতা পদাবলী সাহিত্যের প্রাণ,তাহা কুলশীল মান লঙ্জা ভয় গৃহসংসার 
প্রিয় পরিজন স্থখ দুঃখ সমস্তকেই তুচ্ছ, অসার ও অকিঞ্চিৎকর করিয়া 
তুলে-কোন বাহ্যবস্তর প্রতি কোন মমতা থাকে না-কোন সংস্কারের 
বন্ধন থাকে না। ইহাইত বৈরাগা। রাধাত ভোগিনী নয়__বাধা 
যোগিনী ! চণ্ডীদাস বলিয়াছেন “মহাযোগিনীর পারা") পদাবলী সাহিত্যে 
তাই যাহা বাচ্যার্থে শৃঙ্গার রস, তাহাই লক্ষ্যার্থে করুণ রস, আর ব্যন্গার্থে 
শান্ত রসেরই উদ্দীপন করিতেছে । এই রসের বাঞ্জনা রাধার সর্বস্ব- 
সমর্পণ ও আত্ম-বিম্বরণে আছে বলিয়াই ইহা ধর্শ-সাহিত্য এবং বৈরাগী 
সবত্যাগী কবিদের, জীবনের সহিত ইহার সংযোগ হইতে পারিয়াছে 
ও শ্রচৈতন্থদেবের সাধক জীবনে ইহা সহায়তা করিয়াছে । 

(বৈষ্ণব পদাবলীতে পদকর্ভারা নিজেদেরও ব্রজলীলার অঙ্গীভূত মনে 
করিতেন। ইহারা গোষ্ঠ-সঙ্গীতে নিজেদের শীকবৃষের সখা এবং মধুর 
রসের পদাবলীতে নিজেদের সখীস্থানীয় মনে করিতেন। পদাবলীর 
ভদিতার ইহারা সবীভাবে প্রীরাধাকে উপদেশ, আশ্বাস, সাস্বনা এবং 
কৰাও কোথাও ‘অগেয়ানী’ বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন, রাধার 
প্রতি অবিচারের জন্য শ্রীরফকেও 


ভৎপনা করিতেছেন । এসব 
ভক্তিরসের অতি উচ্চন্তরের কথা। 


বিশাখা, বৃন্দা ইত্যাদি রাধাশ্যামের 
প্রেমলীলার দৌত্য, সহায়তা, পরিচর্যা ইত্যাদির মধ্যে আত্মবিস্থৃত 
হইয়া যে লীলারস উপভোগ করিগাছেন-_ইহারাও সেই লীলা-রসের 
আস্বাদ করিতেছেন বলিয়া আপনাদিগকে কুতার্থ মনে করিতেন। 


দ্বিতীর শ্রেণীর কবিদের রচনায় ভাবাকুলত। এক এক সময় মাত্রা 
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ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ধর্শের দিক দিয়া তাহারও সার্থকতা থাকিতে পারে 
_শাহিত্যের দিক দিয়া তাহা ভূষণ নয়, দুষ্ণই। উদাহরণ স্বরূপ 
শ্রীগৌরান্দের রূপ ও রাধাভাব বিলসিত ভাব লইয়া যে ভাব-বিহ্বলতা 
দেখানো হইয়াছে-_তাহা অতিরিক্ত । বৃন্দাবন-লীলায় যমুনার ঘাট 
পথ ও কালো রঙ লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা হ্ইয়াছে। 
কষ্চরাধার শারীরিক লালিত্য লইয়া কোথাও কোথাও এমনই 
বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে__যে রাধাশ্ঠাম অস্থিহীন মাংসপিণ্ড হইয়া 
পড়িয়াছেন। চন্দনের ফে'টা লইয়াই কি: বাড়াবাড়ি। কাপড়ে 
কাপড়ে স্পর্শ লাগিবে বলিয়া কৃষ্ণ একই রজকে কাপড় ধুইতে দেয়__ 
এই ধরণের কথা আতিশযোরই উদাহরণ । 

শব্দালঙ্কার ও প্রাণহীন অর্থালঙ্কারের আতিশয্য বহু সংস্কৃত কাব্যকে 
অপাঠ্য করিয়া রাখিয়াছে। বৃন্দাবনলীলা _যাহা হ্ৃদয়-মাধুর্যের মহা 
মহোৎসব, তাহাতে এ শ্রেণীর আলঙ্কারিক চাতুধ্য আমরা প্রত্যাশা 
করি না। দুঃখের বিষয় চণ্ডীদাস-বিগ্ভাপতির অন্থকারকদের বহুপদে- 
আমরা ক্লিষ্ট কল্পনার ও শ্লিষ্ট জল্পনার প্রাধান্ট দেখিতে পাই। বরূপ- 
বর্ণনার ত কথাই নাই--অভিসার, বিহার ইত্যাদি বর্ণনাতেও 
আলগ্কারিক চাতুষ্যের প্রাধান্য অত্যন্ত বেশি। অভিদারের বেশভৃষার 
বর্ণনা একেবারে Conventional. ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই বক্কোক্তি 
ও ফ্লেষের আতিশব্য। তৃণাদপি স্থনীচ দীনদাসের দল কৃতিত্ব দেখাই 
বার (লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই কেন? ভাবিলে বিস্মিত 


‘ হইতে হয়। 


ইহাদের রচনার প্রত্যেক অঙ্গেই ভাবের প্রাবলা নাই--অনেক 
অঙ্গ রসশাত্রের অন্গশাসনেই পরিকল্পিত! যে সকল অঙ্গে ভাবের 
গ্রাবল্য নাই-_পমগ্রলীলার কথা যাহারা লিখিতে চাহিয়াছেন, 


এটি 
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তাহারা সে সকল অঙ্গ রসের বদলে ভূষার দ্বারা পূরণ Le ee 
__ভক্ত কবিরা শাব্দিক কলা-চাতুর্য্য-স্বষ্টিকেও উপাসনার 
চাক ৰ ত য়কভক্ত যেমন গানের দ্বারা, 
বা সাধনার অঙ্গীভূত মনে করিতেন। গ 
নটী উপানিকা বা দেবদাসী যেমন নৃত্যের দ্বারা দেবতার উপাসনা করে 
_তাহারাও তেমনি ভাষা ছন্দের মণ্ডনশিল্পের দ্বারা উপাসনা করিতেন। 
যাহার যাহ! সম্বল ভগবানের উদ্দেশে তাহারই সমর্পণই উপাসনা। 
শিঙার রচনা যেমন পরিচর্য্যার বা উপাননার অঙ্গ, আলঙ্কারিক চাতু্য- 
্ষ্টিও তেমনি সাধনার অঙ্গ-তীহারা মনে করিতেন। যীহার এই চাতৃষ্য 
স্থির শক্তি আছে, তিনি যদি শ্তামের সেবায় তাহা! অর্পণ না করেন__ 
তাহা হইলে সেবাপরাধ হইবে, ইহাই বোধ হয় তাহাদের ধারণা ছিল । 
বৈষ্ণব কবিরা সকলেই যে ভক্ত সাধক ছিলেন-_ইহা! না ও হইতে 
পারে। নে কালে কবি মাত্রেরই রচনার উপজীব্য হইয়াছিল ব্রজলীলা । 
মনে হইতে পারে--যে সকল কবি প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন না, তাহারাই 
এইভাবে আলঙ্কারিক কৃতিত্ব দেখাইতেন। কিন্ত একথাও সত্য নহে। 
কারণ, প্রকৃত ভক্তকবিও একাজ করিয়াছেন। রূপ গোস্বামী ও 
গোৰিন্দদাসের মত ভক্তও তাহাদের রচনাগুলিতে আলঙ্কারিক চাতুৰ্য্যের 
পরাকাঙ্ছা দেখাইয়াছেন। 
ye বৃন্দাবন লীলার পদাবলীতে সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব খুব বেশি নাই | 
বাদ কোন সংস্কৃত গ্রন্থের প্রভাব পদকর্তাদের উপর বিশিষ্টভাবে থাকে, 
তবে তাহ শ্রীদদ্ভাগবত। জয়দেব বৈষ্ণব পদকর্তাদের গুরুস্থানীয়-_ 
তাঁহার ভাব ভাবা ও রচনা-ভঙ্গী পদকর্তারা নিবিচারে গ্রহণ করিয়াছেন 
_চেতন্তদেবের পূর্ববর্তী হইলেও গদেবকে তাহার! নিজেদের একজন 
 এসস'পদকে নিজেদের সাধারণ সম্পদ্‌ বলিয়াই 
গোবিনাদাস, জগদানদ, রাধামোহন ইত্যাদি দুই 
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একজন কবি সংস্কৃত কাব্যের আলঙ্কারিকত| অঙ্গুসরণ করিয়াছেন। 
রামানন্দ, রাধামোহন ইত্যাদি ছুই একজন পদকর্তা সংস্কতেও পদ 
বচন! করিয়াছিলেন। রাধামোহন তাহার পদামৃত সমুদ্ৰ নামক পদ- 
কোষ গ্রন্থে পদাবলীর সংস্কৃতে টাকা করিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামী, 
কবিকর্ণপুর, জীবগোস্বামী ইত্যাদি রচিত সংস্কৃত রসশাস্ত্রের অনুশাসন 
সকলেই মানির়া চলিতেন! 

উদ্ধবসন্দেশ, উজ্জল নীলমণি, কৃষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দ লীলামৃত, 
বিদগ্ধমাধব, জগন্নাথ বল্লভ ইত্যাদি সংস্কৃতে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যগ্রন্থের 
অনেক শ্লোককে পদকর্তার! বাংলা পদে পরিণত করিয়াছিলেন । 

১্কতের অন্ত প্রভাব যতই অল্প হউক ‘স্কৃত রসশাস্ত্ 
ও অলক্কার-শান্্রকে ইহারা অবহেলা করিতে পারেন নাই । 
পূর্বরাগ, অভিসার, মান, সম্ভোগ ইত্যাদির পদাবলীতে ইহারা সংস্কৃত 
অলগ্কার-শাস্ত্ের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিয়াছেন। সেই 
সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রদর্শন, স্বপ্নদর্শন, বন্দিমুখে, সখীমুখে, দূতীমুখে গুণাদি 
শ্রবণ ইত্যাদি পূর্বরাগের যে সকল মামুলি ব্যবস্থা আছে, ইহারা 
মেগুলিরই অগ্কমরণ করিয়াছেন। যমুনার ক্সানের ঘাটটি ঈহাদের 
নিজন্ব-_বংশীধ্বনির দুনিবার আকর্ষণের কথাটি ইহারা ভাগবত হইতেই 
গ্রহণ করিয়াছেন। অভিসারের সাজসঙ্জার কথা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্্ 
হইতেই গৃহীত। মানের প্রকার ভেদ এবং মানভঙ্গের জন্য পাদপতন 
পর্য্যন্ত সমন্ত উপায়গুলিই বসশাস্ত্রের অনুশাসনে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
পদাবলীর খণ্ডিতা, বিপ্রলন্ধা, বাসকসঙ্জিকা, কলহাস্তরিতা ইত্যাদি 
নায়িকাভেদ ও তাহাদের লক্ষণ অলঙ্কার-শাস্ত্রেরে বিধি অক্সাবেই 
অন্ুরুত হইয়াছে। 

রূপ গোম্মামী ও কবিকর্ণপুর সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্্কে 
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ত্রজলীলার সহিত মিলাইয়া নব নব প্রকরণ যোগ টি! 
নৃতনভাবে বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্র রচনা 39 ইহারা be 
রসের বিভাব, অন্তভাব, সহকারী ভাব, উপায়, উপকরণ ইত্যাদির অতি 
সুম্ানুসুক্মর মনস্তত্সন্মত বিশ্লেষণ ও শ্রেণীভাগ করিয়াছিলেন। ইহাদের 
গ্রন্থে প্রচলিত অলঙ্কার-শাস্ত্রের চেয়ে ঢের বেশি বৈচিত্র্য ও সুন্মানুস্থন্ষ 
বিচার সেইসন্ধে, নানাবিধ বিধিবিধান ও অনুশাসন উপনিবদ্ধ হইয়াছে 
পদকর্তারা ইহাদের গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়াই ইহাদের রচনা 
রসাধিক্যে ও বৈচিত্র্ে সংস্কৃত সাহিত্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে! উজ্জল 
নীলমণির চতুষষ্টি রস-বিবৃতির তালিক| দেখিলেই পদাবলীর বৈচিত্র্য ও 
স্বাতনত্যট বুঝা যাইবে । £2%৮% 

প্রদাবলী সাহিত্যে যে সম্ভোগাখ্য প্রসঙ্গে অশ্লীলতা দেখা যায় তাহা 
সংস্কৃত সাহিতোরই অন্থুনরণ। কামলীলা-বৈচিত্্য কবিরা প্রাকৃত 
জীবন হইতেই হয়ত পাইয়া থাকিবেন। কিন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে পূর্ব হইতে 
প্রচলিত না থাকিলে কবিরা কিছুতেই ইহাকে এত প্রাধান্য দিতে 
পারিতেন না। শ্রমদ্ভাগবতে রাসলীলার কথা থাকিলেও রস- 
নীলার বর্ণনা নাই। পদকর্ডারা সংস্কৃত কবিগণ, আলঙ্কারিকগণ, 
বাংসাঃন, জয়দেব, বিদ্বাপতি, বড় চণ্তীদানের অনুসরণেই কামলীলাকে 
এত প্রাধান্য দিয়াছেন। এ দেশের সাহিত্যিক বিচারে ইহাতে 
১ লাখ নাইি। কিন্তু পদাবলী ত কেবল সাহিত্য নয়_ইহাতে 
কাব্য, সঙ্গীত, ধৰ্ম্ম ও দর্শনের মিলন হইয়াছে { 

I ক 


3 ভক্তি, কর্মের 


কোন পরাতন্বের 
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বৌদ্ধদের মহান্থখবাদের সহিত ইহার কি কোন যোগ আছে? 
বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণ কামকেলির কোন দার্শনিক বাখ্যা দেন নাই। এই 
অশ্লীলতা ধর্মের অঙ্গ হয় কি করিয়া? শ্রীচৈতন্দেবের জীবনে 
যে মহাভাবের ও / দিব্যোলাসের বিকাশ হইয়াছিল তাহার মধ্যে 
মায়রতির_গভীরতা ও বিরহের গৃচতাই অভিব্যক হইয়াছিল 
তাহার মধ্যে কামকেলির স্থান ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেব রমণীর 
মুখ পৰ্য্যন্ত দেখিতেন না। টৈতন্তদেবের পার্যদগণের জীবনও ছিল 
গ্দাজলের মত পবিত্র। আবার শ্রীচৈতন্যদেব পূর্বরাগ অভিসার মান 
ইত্যাদির ভাবেও অনুপ্রানিত হইতেন--“যঃ কৌমারহরঃ স এব 
বরঃ ত এব চেত্রক্ষপাঃ” ইত্যাদি শ্লোকও তাহার মুখে উচ্চারিত 
হইত--তিনি অনেক সময় ভাবাবেশে গদাধরকে রাধা বলিয়া মনে 
করিতেন-_দানলীলা, মানলীলা ইত্যাদির অভিনয়ও করিতেন, কিন্তু 
পে সকলের 11661016656101) অন্যরূপ | 

তারপর ক্রমে যখন তাহার ভাবজীবনে কষ্চভাব স্তিমিত হইয়! 
রাধাভাবের প্রাধান্ত হইল, তখন ত তাহার মুখে 'হা কষ্ণ হা কৃষ্ণ’ ছাড়া 
অন্ত কিছুই ছিল না। বিরহিশী প্রোফিতভর্ভুকা রাধিকার ভাবেই 
তিনি বিভাবিত -বিপ্রলস্ত শুঙ্গার রগ তখন পরিপূর্ণ করুণরসে পরিণত 
হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবন হইতে সাহিত্যে কামলীলার প্রাধান্য 
নিশ্চয়ই সঞ্চারিত হয় নাই। যাহারা শ্রীচৈতন্তের সাহচর্য্য লাভ 
করিয়াছিলেন_তীহাদের পদাবলীতে ও দ্বিতীয় (?) চণ্ডীদাসের 
পদাবলীতে আমরা রাগ-রস পাই বটে, কামলীলা পাই না। শ্রীচৈতন্ত- 
দেবের তিরোধানের পর পদাবলীর মধ্যে কামলীলার বাড়াবাড়ি 
চলিতে থাকে । শ্রীচৈতন্দেবের সামসময়িক পদকর্তীরা খাঁটি বাংলায় 
পদ রচনা করিতেন। পরবর্তী যুগে ব্রজবুলিতে পদ রচনার প্রথা 
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প্রবর্তিত হয়। ব্রজবুলিতে পদ রচনার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্াপতির প্রভাব 
সঞ্চারিত হয়। তাহার সঙ্গেই কামলীলার বর্ণনা বৈষ্ণব-পদাবলী 
সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

শ্রচৈতন্ধদেবের সাধনা যতই কামগন্ধহীন হউক, তিনি এবিষয়ে 
কোন নিষেধ করেন নাই, বরং রাগলীলাত্মক সাহিত্য তিনি উপভোগ 
করিতেন বলিয়াই মনে হয়। কথিত আছে তিনি বিদ্যাপতির পদাবলী, 
চণ্ডীদাসের কৃষ্তকীর্তন, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিশ্বমঙ্গল ঠাকুরের 
রকুষ্ণকর্ণামৃত ইত্যাদি উপভোগ করিতেন। তিনি উপভোগ 
করিতেন বনিয়াই হয়ত রূপগোস্বামী ও কবিকর্ণপুর তাহাদের গ্রন্থে 
রাগলীলাকে সসমাদরে স্থান দিয়াছেন | বৈষ্ণবাচার্য্গণ কঠোর 
সন্যাসী হইয়াও যেভাবে রাগলীলার ' বর্ণনা ও বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন_তাহাতে গৃহী বৈষ্ণব’ কবিদের আর কোন সঙ্কোচ 
থাকিল না। | 

কবিদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্ত বৈষ্বাচার্ধাগণ যখন এত বেশি 
পরশ দিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ধর্মের সঙ্গে ইহার কোন গভীর 
স্টক আছে বলিয়া মনে হয় এবং ইহার মূলে দার্শনিক সত্যও কিছু 
নিহিত আছে। ইত্যের দিক হইতে ধাহার] বলেন_ _কাম- 
দার পান আছে, তাহাদের কথার উত্তরে আমরা বলিতে 
চি নন দরদী কোন পদই উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয় মাই-- উহাতে 
কেবল আলঙ্কারিক কৃতিত্ব ও 


চাতুধ্যই দেখানো হইয়াছে-_উত 

হইলেও গ হা সাহিত্য 

লেও গতাঙ্গগতিক ধারার নির্জীব সাহিত্য 

ভক্তির ক্রমবিকাশের দিক হইতে পু 

দিক হইতে সত্যই কি; kl মূল তথ্যের 
যে আনন্দ উপভোগের 

হলাদিনী শক্তির অভিব্যক্তি, যৌন 


[ ১৬০ ] 


সভভোগের আনন্দই কি তাহার চূড়ান্ত? উহা বাদ দিলে কি 
আত্মানন্দের পূর্ণস্বাদ সম্ভব নয় ? 

স্ুল দৈহিক জীবনের পক্ষে যৌন আনন্দই নিবিড়তম আনন্দ সন্দেহ 
নাই__-ভাব-বিগ্রহের পক্ষেও কি তাহাই? কৃষ্ণ বিরহের গভীরতা 
দেখাইবার জন্যই কি সম্তোগের চূড়ান্ত বর্ণনা? উজ্জল রসের চরমোৎ- 
কর্ষ দেখাইবার জন্ত-_জীবাত্বা ও পরমাত্মার মধ্যে সর্বব্যবধান বিলোপ 
করিয়া তাদাত্ম্য ব| অভেদাত্মকতা দেখাইবাঁর জন্যই অথবা ব্ৰহ্মাস্বাদের 
প্রতিবিষ্ব দেখাইবার জন্ত কি এই ব্যবস্থা? অথবা রাগ রসের স্বাভাবিক 
পরিণতি যৌন সভ্ভোগ বলিয়াই কি এই প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে ? ইহা 
কি কবিদের পক্ষ হইতে আত্েক্িক্-গ্রীতি ইচ্ছাকে সংযম করিয়া 
কষেন্দিয়-পরীতি ইচ্ছায় পুষ্পাঞ্জলি ? ইহা কি সেই স্থপর্ণের কথা যে 
সপর্ণ শুধু বসিয়া বসিয়া দেখিয়া উপভোগ করিবে, আর একটি সথপর্ণ 
পিগ্ললী ফল ভক্ষণ করিবে? আমরা এইটুকু বুঝি শ্রীচৈতন্তদেব যে 
সাহিত্য আস্বাদন করিরাছেন__বৈষ্ণবাচাধ্যগণ যে সাহিত্যকে সমাদর 
করিয়াছেন এবং ভক্তগণ যাহা শ্রবণ করিয়া যুগে যুগে অশ্রপাত 
করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে গভীর রহস্যময় তথ্য নিহিত আছে। 

যাহাই হউক, সাধনার অত্যুচ্চ স্তরে আরোহণ না করিলে ইহার মৰ্ম্ম 
উপলব্ধ হইবে না। অথচ সাহিত্যের মধ্য দিয়া পরিবেষিত হইয়া ইহাকে 
সমগ্র দেশের সর্বসাধারণের অধিগম্য করিয়া তোলা হইয়াছে । সাধারণ 
লোক যে ইহার মর্যাদা বুঝিবে না_-তাহাদের কাছে ইহা কাম- 
সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নয়-ধর্শ্মের সঙ্গে ইহাকে মিলাইতে না 
পারিয়া লোকে যে রহস্তের গোলক বীধায় ঘুরিয়া বেড়াইবে, ইহার যে 
অপব্যবহার হইবে-_মশ্প্রদায়-বিশেষকে যে ইহা ভোগলোলুপ করিয়া 
তুলিবে--এ সকল কথা তাহারা ভাবেন নাই। একমাত্র সতর্কতা 
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তাহারা এই অবলম্বন করিয়া ছিলেন যে, কামলীলার পদগুলির ভাষাকে 
অতিরিক্ত অলঙ্কৃত, পুষ্পিত, বক্রোক্তিময় ও প্ডিতজনের আস্ত 
করিয়া রাখিয়াছেন। ব্যাখ্যা করিয়া না দিলে সাধারণ লোক পড়িয়া 
বুঝিতে পারেনা। 
শীমান শিবেন্্রনাথ বৈষ্ণব সাহিত্য রসের একজন আসল রসিক । 
এই পুস্তকে তিনি পদাবলী সাহিত্যের রসধারার যে প্রকার বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন_তাহাতে তীহাকে বৈষ্ণব  সাহিত্যালোচনার সম্পূর্ণ 
অধিকারী বলিয়া আমি মনে করি । লেখকের রসদৃষ্টি যেমন প্রখর 
__ভাব-প্রকাশের ক্ষমতাও তেমনি চমৎকার । লেখক অধিকাংশ 
স্থলে নিজের ভাষা ব্যবহার না করিয়া_-বৈষ্ণব কবিদের ভাষাই 
ব্যবহার করিগাছেন-বৈষ্ণব কবিদের পদ, পদাংশ, চরণ, চরণাংশ 
ও বাক্যগুলিকেই এমন ভাবে সাজাইয়া গিয়াছেন_যে তাহাতেই 
কির পরিস্কুট হইয়াছে । এ যেন গঙ্গজলে গঙ্গাপূজা। 
এ hh Ne কথা বলিলাম-_সে সকল কথা কোথাও 
রর 48 কি এই পুস্তকের মধ্যে তিনি বলিয়াছেন। 
য চারিজন বৈষ্ণব কবির কথা তিনি এই গ্রন্থে আলোচনা করিয় 
টিপি না করিয়াছেন 
[বিজন কবিই বৈষব-সাহিত্য-গোর্ঠীর প্রতি 
রর প্রতিনিধি-ম্বরূপ_-এই 
চারিজনই অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের গুরুত্বরূপ। ই 
চি সাং | প। ইহাদের সর্ক্োংকৃষ্ট 
গল লইদ্বাই লেখক এই গ্রন্থে আলো ৯, 
নি রি * লোচন। কারয়াছেন। ফলে সম. 
নর পাহত্যের যাহ! কিছু উৎকৃষ্ট এ আলোচনা his 
দ ্ র 93 lL মত ই 
হইয়াছে। আশা করি এই পুস্তকথানি রসিক- চাহি টি 
| সমাজে সমাদর লাভ করিবে। 


সন্ধ্যার-কুলায় 


শ্রীকালিদাস স্বায়। 
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উপনিষদে ভগবানকে কবি বল! হইয়াছে। কেন না 
তাহার আনন্দই এই বিশ্ব-মহাকাব্যে অনুপ্রেরণা দান 
করিয়াছে। ইহাতেই তিনি অরূপ ও অব্যক্ত হইয়াও 
বিচিত্র লীলাভঙ্গিতে আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। 
আঁর তিনিও কবি, যিনি এই বিশ্বের বিচিত্র বিকাশের 
মধ্যে সেই অরূপ, অব্যক্ত আনন্দময়েরই ছায়াভাস উপলব্ধি 
করিয়। সঙ্গীত-মাধুর্য্যময়ী ভাষায় ব্যক্ত করেন। 

এইরূপ কতকগুলি স্বনামধন্য কবি কয়েক শত বৎসর 
পূর্বের বাঙ্গালা ও বিহারে আবিভূর্তি হ’ন। তাহার! চির- 
সুন্দরের অস্তিত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া প্রেমপ্লাবিত অন্তরে 
তাহার লীলা-কথা গাহিয়া সারা বঙ্গ, বিহার ও বহু দূরবর্তী 
প্রদেশসমূহের ভাবরাজ্যে একদিন বসন্ত আনিয়া চতুদ্দিক 
আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে বিদ্ভাপতি 
ও চণ্ডীদাস সব্বপ্রধান। প্রেমাবতার - শ্রীগৌরাজদেবের 


পুবের্ব তাহাদের আবির্ভাব হয়। পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় 
গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাঁস, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তিরোধানের 
পর কাব্যকুঞ্জ মুখর করিয়াছিলেন । রর 
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বৈষ্ণব-কবিতার রস 


নামধারী আরও একাধিক পদকর্তী 


গু গৌবিন্দদীস ৬, 
টস রা শ্রেষ্ঠ, আমি তাহাদের 


ইহাদের মধ্যে যাহা 
ছিলেন। ইহ পদ্কর্তা বড়, চণ্ডীদাস ও 


কথাই বলিতেছি। ইহারা 
জজ 

নি ১ সী সম্যক্‌ রসাস্বাদন করিতে হইলে 
| কবির জীবনী সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকার প্রয়োজন । 
কবি-জীবন ও কবি-চরিতের সঙ্গে কাব্যের যথেষ্ট সম্পর্ক 
' থাকে। তাই কবির জীবনের সহিত পরিচিত হইয়া তাহার 
সহিত সহমর্দ্িতা না করিলে তাহার কাব্যের সম্পূর্ণ রসা- 
\ স্বাদন সম্ভবপর নহে। 
₹_ এই কবিদের, জীবন সম্বন্ধে এক কথায় অনেকটা এই 
ধারণা কর! যায় যে তাহারা শুধু কবি ছিলেন না, সাধকও 
ছিলেন। তাহাদের কাব্যে তাই উৎকৃষ্ট ভাব-সৌন্দর্যয ও 
ব্ৰহ্মস্বাদ-সহোদর রস ছাড়াও নিগৃঢ ব্রন্মস্বাদেরই ইঙ্গিত ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। সাধন-পথে অন্তলেকের যে পরম গৃঢ় ভাঁবছন্ছ 
সাধকের চিত্তে অনুভূত হয় তাহাও তাহাদের কাব্যের মধ্যে 
রূপলাভ করিয়াছে। তাহাদের রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কথা শুধু 
গীত নহে, ইহা প্রেমধর্মের গীতা, রূপ-ধর্ম্মের সাধন-বাণী। 

এই কবিদের রসিকভক্ত বলা হয়। রসিক ভক্তগণের 
সাধন-প্রণালীর নাম রাগাত্তিক । এই রাগান্ুগ ভক্তির 


বৈষ্ণব-কবিতার রস 


সাধকগণ কল্পনায়, ভাবে, বর্ণে, চিত্রে মনোবুন্দাঁবনে 
হৃদয়-দেবতার প্রেমলীল। প্রত্যক্ষ করিয়। চরিতার্থ হইতেন। 

সাধারণ ইন্ড্রিয-বোধের বহু উদ্ধে এই লীল!। 

এই অপরূপ লীলা সহজে বুঝাইবার নহে। বৈষ্ণব 
কবিগণ ইহা হইন্দিয়-গ্রাহ করাইবার মানসে বিবিধ 
বৈচিত্র্যের বর্ণন করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের এই রূপকাশ্রিত 
প্রেমলীলা পৃথিবীর সাহিত্যে এক অভিনব সামগ্রী। 
তাহাদের কাব্যের নায়ক-নায়িকা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্্রীরাধার 
প্রেমচিত্র “দীনমর্তবাসী এই নরনারীর প্রতি রজনীর আর 
প্রতি দিবসের তপ্ত প্রেম তৃষার' ভিতর দিয়! স্ক্তি লাভ 
করিয়৷ ক্রমে তাহার সীম! ছাড়াইয়া! এক শাশ্বত আধ্যাত্মিক 
প্রেমচিত্রে পরিণত হইয়াছে, মানব-লীলার অসমাপ্তিকে 
অতিক্রম করিয়া! গিয়া! তাহা চিরন্তন সুসমাপ্তির মৃন্তি পরিগ্রহ 
করিয়াছে । পূর্ব্বরাগ, মিলন, অভিসার, প্রেমবৈচিত্তয, 
মান, বিরহ, মাথুর, পুনগিলন প্রভৃতির ভিতর দিয়া তাহা 
ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া এক অমর প্রেম-কাব্যের স্থষ্টি 
করিয়াছে । . তাহাদের খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতা৷ মিলিত হইয়া 
এক অখণ্ড মহাকাব্য রচনা করিয়াছে । 

বৈষ্বকবিকুল কাব্য প্রণয়ন করিতে গিয়া কখনও 
তাহাদের সাধক-জীবনের লক্ষ্য ভুলেন নাই । কাব্যরসের মধ্য 


৩ 


বৈষ্ণব-কবিতার রস 


দিয়া ভগবদদদভজন-প্রণালী-প্রদর্শনই ছিল তাহাদের প্রধান 
উদ্দেশ্য । তগবদৃভজন-প্রণালীর গভীর UAE 
কপায়িত করিয়া চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার জন্য তাহারা 
তাহাতে স্বন্ম যৌন রসেরও আশ্রয় এ করিয়াছেন । 
৷ ভগবান ও তীহার হলাদিনী পরাশক্তিকে পাখিব রসে মধুর 
| করিয়া অভিব্যক্ত করিতে গিয়া তাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকে 
আশ্রয় করিয়াছেন এবং তাহাকে প্রাকৃত সন্তোগ-চিত্রের ও 
| সাধারণ নরনারীর প্রেম কথার মধ্য দিয়াই ফুটাইয়াছেন । 
ইহার ফলে বৈষ্ণব মতবাদ ও তত্বকথা পদাবলীর ভিতর 
প্রবেশ করিতে পারে নাই। সেজন্য পদাবলীর কাব্যরূপ 
অক্ষুন্ন থাকিয়া গিয়াছে। উদ্দেশ্য লইয়া বিশেষতঃ ভজন 
প্রণালী প্রচারের উদ্দেশ্যে কোনে কাব্য প্রণীত হইলে তাহ! 
কাব্যরসের উৎকর্ষ অপেক্ষা অপকর্ষের কারণ হইয়া পড়ে, 
কিন্তু বৈষ্ণব কবিকুল বৈষ্ণব-ধৰ্ম্মের অনুপ্রেরণায় পদাবলী 
রচনা করিলেও তাহারা কাব্যরসের দিকে এরূপ মনোযোগী 
ছিলেন যে, ইহাতে কাব্যে ধারা বা গতি এতটুকুও ব্যাহত 
হয় নাই। অন্থুপ্রেরণা বা উদ্দেশ্য যাহাই হউক, বৈষ্ণব ধর্ম্ম- 
ত্বকে তাহারা কাব্যের বাহিরেই রাখিয়াছেন। বৈষ্ণব 
তত্ব কাব্যের মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহাদের মতে 


পাঁভাল হইত ] 


বৈষ্ণৱ-কবিত্যুর রস 


(বৈষ্ণব কবিকুল আনন্দময়ের লীলাবিকাশ পরিস্কুট করিবার 
জন্য রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়। প্রকৃতিকে প্রেমলীলা-চিত্রের 
তাহার পটভূমিকা স্বরূপ রাখিয়াছেন। প্রকৃতির সহায়তায় 
তাহারা রাধাকৃষ্ণের তথা জগতের নরনারীর অন্তলীন 
বেদনা ও আনন্দকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে উদঘাটিত করিয়া 
ধরিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের এই মিলন-বিরহের সুখদুঃখ 
প্রকৃতির সাহায্যেই নিবিড়, মধুর, স্রিগ্ধ, সরস ও সম্পূর্ণ 
হইয়া উঠিয়াছে।) 

(প্রকৃতি ও মানুষ এই ছুইই আনন্দময়ের লীলা- 
বিকাশের প্রধান আশ্রয় । উভয়ের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ । 
এককে ছাড়িয়া অপরকে লইয়া লীলাচিত্র সম্পূর্ণ হয় না। 
তাই বৈষ্ণব কবিগণ উভয়কে মিলাইয়া কাব্য রচনা করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছেন।) 

তত্বের দিক হইতে রাধাকৃষ্ণ-লীলা রূপক-স্থষ্টি । বৈষ্ণব 
কবিকুলের চিত্রিত প্রকৃতিও তদন্ুরূপ লীলা-ধর্ম্মের 
পরিপোষক। প্রকৃতিতে তাহারা জীবন সঞ্চার করিয়াছেন । 
_শুধু জীবনধন্ম নয়, তাহাদের প্রকৃতি রসধর্ম্মেও অন্তু 
প্রাণিত হইয়াছে । প্রকৃতি তীহাদের কাব্যে রাধাকৃষ্জের 
সহমন্মিতা করিয়াছে, রাধাকৃষ্জের বিরহে সন্তপ্ত, মিলনে 
উৎফুল্ল হইয়াছে ।) আচাৰ্য্য বিপিনচন্দ্র বলিয়াছেন__ 
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“শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে বুন্দাবনের পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, 
1 


তরুলতা-গুল্মাদির যে দীনতা উপস্থিত লইয়াছিল, 
মতীর দূর বিরহ-বেদনাকে মিলাইয়া বৈষ্ণবকবিগণ অসাধারণ 


শর 


ত 


নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।” 
' /এই বৈষ্ণব কবিরা রূপ-সাধকও ছিলেন। তাহাদের 
কাব্যে রূপের যে পুজারতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই 


একথা স্বতঃপ্রমাণিত । 

জয়দেব হইতেই আরন্ধ হইয়াছে রূপের সাহায্যে রস- 
সাধনার যুগ । ইহাই প্রেমধর্ম্ের প্রচার-যুগ । এযুগের রস- 
ধর্মের পূর্ণ পরিণতি শ্রীগৌরাঙ্গদেবে। মানবতার প্রচারেও 
জাতিবর্ণ-নিব্বশেষে প্রতি জীবে প্রেমদানে সে ধন্মের 
অভিব্যক্তি । 

এ যুগের কবিগণ রূপ ও রসের সাধনায় যে স্রর- 
প্রবাহিণী বহাইয়া গিয়াছেন_তাহা কোনো দিন বিলুপ্ত 
হইবার নহে । 

যাহারা রাগান্ুগ ভক্তদের আদর্শ বুঝেন না, যাহারা 
সহজিয়া সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তাহারা এই 
কবিদের লেখা অশ্লীল বলিয়া উড়াইয়া দেন । তাহার! 
ইহাদের বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের রমণবিলাসের উল্লেখ করিয়া 
হাস করেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখেন না যে রাধাকৃষ্ণ-লীলা- 


২৯০ 
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তাহার সহিত 


বৈষ্ব-কবিতার রস 


কথা রূপক মাত্র। রমণবিলাসের দ্বারা তাহার! বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন ভক্ত ও ভগবানের সম্পূর্ণ মিলন। ভক্ত 
ভগবানের প্রিয়, ভগবান ভক্তের প্রিয়। উভয়ে মিলিয়া 
একাত্ম হইবার প্রয়াস, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্মিলনই 
রাসবিলাসে রূপকায়িত। 

এই সব শ্লীলতাবাগীশের! রজকিনী রামী, লছমী দেবী 
ইত্যাদির কথা তুলিয়া বিদ্রপ করিতেও ছাড়েন না। 
তাহারা বুঝেন না এইরূপ সাধন-নায়িকার সাহচর্য, 
সহজিয়৷ প্রেমসাধনার অঙমাত্র। প্রেম ও. . এক্্রয়িক_ 
উপভোগকে_ তাহার! স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতেন। চণ্তীদাস 


রজকিনী-প্রেমকে কামগন্ধহীন, “কিশোরীর প্রেম” ভাবে 


হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া সেই প্রেমে বিশ্বনিয়ন্তার অসীম প্রেমে 
আত্মহারা হইয়াছিলেন) তিনি শ্লীলতা, অশ্লীলতার বহু 
উৰ্দ্ধে উঠিয়|। বলিয়াছেন 

রজনী দিরস হব পরবশে স্বপনে রাখিব লেহা। 

একত্রে থাকিব নাহি পরশিব ভাবিনী ভাবের দেহা ॥ 

ইহাই সকল রসিকভক্ত কবিদের অন্তরের কথা । অনেকে 

বলেন, বিদ্যাপতি ছিলেন শৈব ধর্মাবলম্বী ও চণ্ডীদাস শক্তি 
উপাসক, তিনি বাশুলী দেবীর পূজা করিতেন। গোবিন্দ- 
দাসও প্রথমে শাক্ত ছিলেন। 


বৈষ্ব-কবিতার রস 


প্রথমে যে পথাবলম্বীই থাকুন না কেন, তাহারা শেষে 


যে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন ও বৈষ্ণব সাধন-তন্ত্রান্ৃযায়ী রস- | 


পথের সাধনা করিয়াছিলেন, ইহা ঞ্রুব সত্য । 

পদাবলীর গান বৈষ্ণব কবিগণের প্রাণের সহজ গভীর 
ধর্মভাবের অভিব্যক্তি, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহা 
হইতেই প্রমাণিত হয় যে তাহারা জ্ঞানোপাসনা বা নৈষ্ঠিক 
ও লৌকিক ভজন-পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া রসধন্মের সাধনা 
করিয়াছিলেন 

[বৈষ্ণবগুরু মহাপ্রভু-_-জয়দেব, বিদ্ভাপতি, চণ্ডীদাস 
প্রভৃতির কাব্য যে শুধু কাব্য হিসাবে শ্রবণ করিতেন তাহ! 
নহে, পরন্ত বৈষ্ণব সাধন মন্ত্র বলিয়াও নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত 
শুনিতেন ও ভাবে গদ্গদ্‌ হইয়া সমাধিস্থ হইতেন। 
তাহাতেও সপ্রমাণ হয় যে এই কবিগণ পরম বৈষ্ণব সাধক 
. ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি বৈষ্ণব কবিগণের রাধাকৃষ্ণ 
' রূপক কল্পনা ও তাহাদের লীলাবৈচিত্র্যও রূপক । তবে এ 
: কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে রাধাকৃষ্ণ, আহেরিয়। গোপ- 
গোগীগণ, শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, নন্দ, যশোদা, বৃন্দাবন, 
মধুর! এ সকলের পৌরাণিক অস্তিত্বও ছিল। ইহা! একপ্রকার 

হি 


এতিহাপিক সত্য । বৈষ্ণব কবিগণ অবিকল রাধাকৃঞ্₹-চরিত 


লও 


লও তাহাদের কাব্যের ভিত্তি বা প্রথম উপাদান 


বৈষ্ণব-কবিতার রস 


সমূহ যথা নাম, ধাম প্রভৃতি এই সব এতিহাসিক তথ্য 
হইতেই: লইয়াছেন। তবু মনে হয় কিছু এতিহাসিকত| 
থাকিলেও প্রধানতঃ রূপক নির্দেশ করিয়াই তাহারা তাহাদের 
কাব্যকে গ্রথিত করিয়াছেন । 

(বৃন্দাবন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থা স্থান__এখনও বর্ত্তমান । আবার 
মনিব-হৃদয়ে তাহার স্থিতি, ইহা, ও তাহ রা | বলিয়াছেন | এই 
ছুইই রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি । 

জীবাত্বা ও পরমাত্মার মধ্যে Fo ধরিয়া যে 
চিরন্তন লীলা চলিতেছে, ত তাহারা _এই ছুই নরনারীকে 
তাহার, শরীরী রূপক করিয়া, তাহাদের, বধিত _লীলাকথার 
প্রচার করিয়াছেন।) 

(তাহাদের বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা-_প্রেমিক 
প্রেমিক! রাধা ও কৃষ্ণের ও আহেরিয়া রমণীগণের মিলনের 
আনন্দোৎসব। আবার তত্বের দিক দিয়! ইহ! জীবাত্মা ও. 
পরমাত্মার নিত্যমিলনের প্রেম ও স্বরূপ বিকাশ বলা 
যাইতে পারে। বৈষ্ণবরসশাস্ত্রমতে রাসলীল! প্রেমভক্তির 
পরাকাষ্ঠা। 

যুগে যুগে ভগবান এক একটি আংশিক শক্তিকে আশ্রয় 


| করিয়৷ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, ইহা শান্্রকথা। কিন্তু দ্বাপর 
1 যুগে ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপে ধরাধামে আগমন করেন, পূর্ণশক্তিকে 


৯ 
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ইহাঁ আর কখনও হয় নাই। একদিকে 


রিয়া । টা 
আশ্রয় করি SOLA 


তিনি চক্রধারিরূপে ছুষ্টের দমন, শিষ্টের পা 
সংস্থাপনের নিমিত্ত সংগ্রামাদি করিয়াছিলেন, উটি 
দিকে তিনি কাহুরপে মানুষের সহিত সখাসখী-সম্পর্ক 
স্থাপনের নিমিত্ত, কেবল বিশুদ্ধ ভক্তিলীলার জন্য, যয 
রসের পূর্ণবিকাশের জন্য, বেণুহস্তে বৃন্দাবনে প্রকট হইয়া- 


বঞ্চব কবিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এখ্বর্য্যের দিকটা বর্জ্জন 


লেন। একদিকে এঁহ্য্য-বিস্তার, অন্যদিকে মাধুর্য্য-বিস্তার ॥ 
IS 
৬ 


করিয়া কেবল, মাধূর্য্যের দিকটাই গ্রহণ করিয়াছেন। 
[বব পূৰ্ববকালে যিনি শিব-রুত্র রূপেই জগতের কাছে মূর্ত 
হইয়াছেন, শুধু বৃন্দাবন-লীলাতেই তাহার পরিপূর্ণ মধুর 
শক্তির চরম বিকাশ । শুধু বৃন্দাবনেই তিনি এমনি মধুরভাঁবে 
অন্তরঙ্গ জনের মত আবিভূতি হইয়াছেন। বৈষ্ণব কবিকুল ও 
সাধকগণ তাহার এই মধুর ভাবেরই সাধন করিয়াছেন । 
তাহারা মানসচক্ষে কৃষ্ণরাধিকার, গোপগোগীগণের এই মধুর 
সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করিয়া কৃষ্ণকে আত্মীয়ভাবে, প্রিয়জন- 
ভাবে পরিকল্পিত করিয়া দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের 
প্রেমসাধন করিয়াছেন ও তাহাই তাহাদের কাব্যে 
ব্যক্ত করিয়াছেন।) একথা ভাবের জগতের, তাই এতিহাসিক 
রাধাকৃষ্ণের জীবনীর সঙ্গে এ কাব্য সম্পূর্ণ মিলে না। 
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সমগ্র বৈষ্ণব কাব্য লইয়! আলোচনা করিলে মনে হয় 
তাহারা রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক অস্তিত্বকেও বহুস্থলে স্বীকার 
করিয়াছেন অর্থাৎ এরশ্বর্য্যকেও বাদ দেন নাই। কেবল 
প্রেমলীলার মধ্যে এশ্বর্যের সহিত মাধুর্য্যের সংযোগ ঘটান 
নাই। এতিহাসিক অঙ্গগুলিকে রূপকের গুঠন দিয়াছেন। 

গোবিন্দদাসের রাই অভিসারে বাহির হইয়াছেন। কবি 
একস্থানে বলিতেছেন 

সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার ৷ 
হরি রহ মানস হ্থরধুনী পার ॥ _ 

মানসগঙ্গার পরপারে শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি। এখন মানসন্থুরধুনীর 
পারের দুই অর্থ হয়। এক অর্থ মানব-মনের অনুভুতিরও 
উৰ্দ্ধে__অপর অর্থ বৃন্দাবনে মানসগঙ্গা বলিয়া যে বাপী 
আছে, তাহার পরপারে। সুতরাং দেখা! যায় একই সঙ্গে 
এতিহাসিক কৃষ্ণ ও গোলোকের কৃষ্ণকে বুঝাইতেছে। 

দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবানের পূর্ণ অবতার, তাহা সকল 
সাধকই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ভগবানের লীলা 
ব্যক্ত করিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলার উপর ভিত্তি করা অযৌক্তিক 
নহে। বৈষ্ণব-কবিকুল করিয়াছেনও তাহাই । 

[্রীকষ্ণের সহিত শ্ত্রীরাধার ও গোগীগণের যে মিলন 
হইয়াছিল শাস্ত্রকারেরা তাহা প্রাকৃত বা মানবীয় নহে বলেন। 
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তাহা কামগন্ধহীন। “যোগমায়ামুপাশ্রিত” হইয়া তিনি 
গোগীগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। জয়দেব, 
বিষ্ভাপতি, চণ্তীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবকবিগণের সাধন- 
নায়িকারাও ছিলেন এইরূপ গোপীভাবাপন্ন। তাহাদের প্রেম 
ছিল তাহাদের জীবনসঙ্গীদের প্রেমের মতই কামগন্ধহীন। 
আত্মবিস্মরণ, নিষ্কাম প্রণয়, অহৈতৃক অনুরাগ, এ প্রেমের 
লক্ষণ। এ প্রেমের সহিত ইন্দ্রিয়ের কোনোই সম্পর্ক 
* নাই। ইহা ভাবের জিনিস। ইহ! দর্শন-স্পর্শনাদির 
উপভোগ অপেক্ষা করে না--উপেক্ষাই করে। রজকিনী 
রামীর চরণে এক গোঁড়া ত্রাহ্মণকুলের সন্তান যে প্রেম- 
নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা এই ভাবের জিনিস। 

শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবনলীলা জগতে এক অভিনব 
ধর্মের সুচনা করে! ইহাকেই মূলস্বরূপ আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব- 
রসশাস্ত্র পল্লবিত হয়। প্রচলিত বেদ-বিধি, ক্রিয়াকাণ্ডের 
বাহিরে এই বর্ম্ম। প্রচলিত সামাজিক অনুশাসন, জাতি- 
বিচার প্রভৃতি এই ধর্ম্মে অগ্রান্থ। সামাজিক অনুশাসনে_ 
যাহা বনী তাহারই উপর এই বৈফব-রসতত্‌ প্রতিষ্ঠিত 
ও বেষ্ণব সাহিত্যের বিরাট প্রাসাদ-বিরচিত। 


গরকারা-প্রেম সমাজের চক্ষে অত্যন্ত ঘবণিত। কিন্ত 
হু পরকীরা-বাদের উপরই বৈষ্ণব রসশান্তি ও সাহিত্যের, 
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ভিত্তি। ব্রজাঙ্গনারা ইহকাল ও পরকালের চিন্তা, সকল 
লজ্জা, ভয়, অনুশাসন ত্যাগে উপপতি-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত শুধু বিশুদ্ধপ্রেমের জন্য যে রাগ সাধন করিয়াছেন 
ভাগবতকারের মতে ও বৈষ্ণব সাধক ও কবিকুলের 
মতে উহা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধনা আর কিছু হইতে 
পারে না। 

বৈষ্ণৱ কবিগণের রাধিকা পরকীয়া প্রেমের যেন চিরন্তন 
অভিসারিকা। পতিভাবের প্রেম বাধাবিপত্তিহীন, তাই 
তাহা বেগবতী নহে। উপপতি ভাবের প্রেম লোক-লজ্জা, 
ভয়, বেদ-বিধি ও ভেদের জগতের সকল সংস্কার বজ্জনের 
সহিত সুসমঞ্জস। উপপতিভাব নিরপেক্ষ, বাহাজ্ঞানশূন্ত, গাঢ়, 
তীত্র ও আমিত্ব-বজ্জিত। তবে এ পরকীয়া ধর্ম ভেদাভেদের 
জগতের জন্য নহে। বৈষ্ণব কবিগণ তাহাদের কাব্যের 
নায়ক-নায়িকার লীলা যে বৃন্দাবনে ঘটাইয়াছেন তাহা ' 
ভেদাভেদের জগতের বাহিরে । ইহার সহিত লৌকিক 
জগতের কোন সম্পর্ক নাই। সেজন্য লৌকিক নৈতিক 
আদর্শে ইহার বিচারই চলে না। 

শ্রীকৃষ্ণকে সর্ববাবতার-শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান স্বয়ং ও শ্রীরাধাকে 
সেই ভগবানের আত্মোপলদ্ধি-স্বরূপ! হলাদ্রিনী শক্তি এই 
মূলতত্ব যদি স্বীকার করিয়! লওয়! হয়, তাহা! হইলে শ্রীকৃষ্ণের 
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ভতা ও পরকীয়া প্রেমকে সাধারণ সামাজিক আদর্শের 
বিষয়ীভূত করা চলে না। ইহাই তাহার পক্ষে রিনি রী 
সঙ্গত ৷ সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বকীয়া পরকীয়া আছে 
বয় ব্দ্ধের পক্ষে পরকীয়া বলিয়া কিছুই নাই | 

(তাহা ছাড়া স্বকীয়ার রূপকের দ্বারা পরিপূর্ণ আত্মহারা 


্ৰহ্মানুরাগ প্রকাশ করা যায় না সেজন্য বৈষ্ণব কবিগণ 


পরকীয়ার প্রতীক ও রূপক গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রন্মতত্বকে 


লৌকিকতার ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে লৌকিক অন্ুরাগের 
পরাকান্ঠা যাহাতে ব্যক্ত হয়_তাহারই সাহায্য গ্রহণ 
করিতে হয়। 


1 আমাদের আলোচ্য কবিগণ প্রেমকে অখণ্ডভাবে তাহার 
| সমগ্রতার স্বরূপে দেখিয়াছিলেন। প্রেমের স্বরূপ বলিতে 


দেহ, মন ও আত্মার একত্রে ঈশ্বর-প্রকটতার সহিত সন্মিলন । 


| শুধু দেহের মিলনে আনে অবসাদ, আনে ক্লান্তি, আনে খেদ। 
| ইহাকে বলি কাম। কিন্ত যেখানে মন ও আত্মার মিলনে 


শরীর দূরে পড়িয়া থাকে না সেখানে যে প্রেম উজ্জীবিত 
হয়, সে প্রেম লক্ষ লক্ষ যুগের মিলনেও পরিতৃপ্ত নহে। সে 


| মিলনে অবসাদ নাই, ক্লান্তি নাই, খেদ নাই। আছে নিত্য 
নট 
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SAD) বৈষ্ণব-কবিতার রস 

দেহ, মন ও আত্মার সম্মিলনে সমূজ্জল হইয়া উঠিয়াছে 

ও চির অতৃপ্ততায় অবিনশ্বর হইয়াছে। 

এই কবিগণ ঈশ্বরভাবে তন্ময় থাকির! সাধারণ সন্তোগের 
ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃভাবে 
উপলব্ধি করিয়া তাহার সহিত মাতা পুত্র সন্বন্ধের প্রেমবাৎসল্য 
সঙ্গীতে ফুটাইয়াছেন। হাফেজের কবিতাতেও পরম 
প্রেমাস্পদের জন্য গভীর বিরহ ফুটিয়াছে। এইসবের কারণ 
ইহারা ঈশ্বর ও মানবকে এমন একস্তরে আনিয়াছেন যেখানে 
মনৃস্যত ও দেবত্বের মিলন লৌকিক ভাষায় 'ও মানবীয় 
৫প্রমচিত্রে সম্ভবপর হইয়াছে । 

কিন্তু সাধারণ সম্ভে।গচিত্রের সঙ্গে এ সবের এমন একটা 
পার্থক্য এই,_ইহাদের রচনায় এমন একটা তন্মরতা, 
প্রগাঢতা ও আত্মহারা ভাব পরিস্ফুট, যাহ! সেই অসীম 
চিরসুন্দরের চিরন্তন লীলার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। 

“বৈষ্ণব কবিগণের রাধারুফ-লীলাকথায় । মানবভাবই- 

প্রগাঢ় হইয়া ঈশ্বরের লীলামা হাত্ত্য ব্যক্ত করিয়াছে। 

এই কবিগণের পদাবলী ও তাহার স্থুর একটা মহতী 
রসানুভূতির অভিব্যঞ্জনা। রসঘন _লীলামৃন্তি জ্ীকৃষ্ণকে 
কেন্দ্র করিয়া এই অভিব্যঞ্তন! প্রক্ষুট হইয়াছে। বাস্তবের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্নেহ, প্রেম, অনুরাগ, সখ্য, 


বৈষ্ণব-কবিতার সর ্‌ বৈষ্ণব-কবিতার রস 


বিরহ প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই রসানুভূতি বৈশিষ্ট্যের ৪৪ ইহার প্রধান কারণ, ফ্রয়েড, হাক্সলি, হাভলক এলিস্‌ 
গ্রহণ করিয়াছে । একান্ত লৌকিক ভাব ও ভাষায় রাঁচিত ৰ প্রভৃতির মতবাদে তাহাদের মন্তি্ষ বিকৃত। একথাও সত্য যে, . 
হইলেও পদাবলীর মধ্যে এমন একটা অতীন্দ্রিয় স্থর নিহিত | উক্ত মনীবিগণের যৌন ক্ষুধা সম্বন্ধে মতবাদ একেবারে 
আছে যাহা শুনিতে শুনিতে সাধারণ শ্রোতার চিত্তও দেশ ৷ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে মানুষের 
কালের সীমা অতিক্রম করিয়া অসীমের উদ্দেশে চলিয়া জীবনে যৌন-ক্ষুধাই সর্বস্ব, তাহাওত নহে। ইহা ছাঁড়াইয়া 
যায়। এই অতীন্দিয় মিষ্টিক সুরের কতকটা পদাবলীর ্‌ মানবের অন্তরে নিত্য সত্তাকে পাইবার ক্ষুধাও বর্তমান । 
নিজন্ব, কতকটা আরোপিত। শ্রীচৈতন্যদেব এ পদাবলীর | বৈষ্ণব কবিগণ এই গভীর সত্তার সন্ধানই করিয়াছেন। 
সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ভাবে তন্ময় হইয়া সমাধিলাভ ূ (পঙ্ক হইতে পদ্ম জন্মে ও রস গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হয়। তাই 
করিতেন। তিনি জয়দেব, বিছ্বাপতি প্রভৃতি কবির কাব্যের J বলিয়া পঙ্ক ও পদ্ম, ফুল ও মাটি সমধৰ্ম্মা নহে। কাম্‌ ও প্রেম_ 
লীলারহস্ত নীলাচলে “গ্তীর!”-মন্দিরের নিভৃত কক্ষে ৃ বৈজ্ঞানিক মতে মূলতঃ যৌন বোধ হইতে উদ্ভূত হইলেও, 
বসিয়া জমাস্বাদন করিতেন । এইরূপ ভজন-প্রণালীতে যে প্রকৃতিতে পৃথক । কাম হইতে প্রেম জন্মিলেও পঙ্ক হইতে_ 
অনির্কচনীয় ভাগবতী মাধুরীর উপলব্ধি ঘটে, তাহা বহু ৰ । পদ্ধের জন্মের মতই তাহা! স্বতন্ত্র । কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই 
বৈষ্ণবকবি প্রত্যক্ষদর্শী হইয়া বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্ত কথারই ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন__. 
দেব স্বয়ং এ পদাবলীতে অতীন্দিয় বৰহ্মরস সমারোপ করিয়া ্‌ মোহ মোর মুক্তিূপে উঠিবে জলিয়।। 
গিরাছেন।: এই পদাবলী পড়িবার সময় যদি ৮1 FEU ক বহিল = যয 
লীলার আভাসও মনে না আনিতে পারা যায়_তবে এ এগুলিকে y যদি মানিয়া লওয়াই যায় যে, যৌন-প্রেরণার প্রভাবেই__ 
যৌনমিলনের ও less লৌকিক জীবনের অভিব্যক্তি বৈষ্ণব কাব্য রচিত, তাহা হইলেও সে কাব্য যে যৌন সীমা 
কিছুই মনে হইবে না। কাজেই অনধিকারীর পক্ষে ছাড়াইয়া পঙ্ক হইতে পদ্নের, ধুম হইতে অগ্নির, মোহ 
ঠ॥) তাহারা পদাবলীর গানকে যৌনমিলনের হইতে যুক্তির জন্মের শ্যায় কাম হইতে প্রেমের স্থপতি 
ঠা বোধ করিবে না। | করিতে সমর্থ হইয়াছে সে বিষয় সন্দেহ নাই । 


১৭ 


বৈষ্ণব-কবিতার রস 


আমাদের মধ্যেই জৈবিক সত্তার উদ্ধে এমন এক টি সত! 
আছে যাহাকে যৌনবাসনা আলোড়িত করে না, কন্দর্পের, 


ফ্রয়েড-ভক্তগণ এই 


প্রভাব সেখানে পৌছিতে পারে না! 
তাই তাহাদের বৈষ্বকাব্যের 


সত্য মানিতে চাহেন না, 
মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে বেগ পাইতে হয়। 

সাহিত্যের ছুটি প্রধান উপাদান,_রূপ ও রস। বৈষ্ণব 
টবিগণ এই রূপ ও রসের সাহায্যে বাস্তববাদের (Realism) 
করিয়া তাহাদের কাব্যে আদর্শবীদে (0811১70) 
য়াছেন। বাস্তবতার ভিত্তির উপর আদর্শবাদের 

প্রতিষ্ঠা আদর্শ কলা-শিল্পের প্রধান অঙ্গ । 
বৈষ্ণব সাধক ও কবিগণের আরাধ্য ধন ভাব-কল্পনার বস্তু- 
মাত্র নহেন, বেদান্তের ব্রহ্ম নহেন, সাংখ্যের পুরুষ নহেন,__ 
ভক্তিমার্গের রসঘন স-রূপ স-গুণ নিত্যসত্তা। বৈষ্ণবগণ 
এই রূপকে, এই রূপবানের লীলাকে, অন্তলেকে চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বেদান্তের “অবাঙমনসোগোচরম্ণ বৈষ্ণব 
ধনায় আসিয়। প্রত্যক্ষ রদঘন রূপ ধরিয়াছেন ৷ তাই তিনি 
কেবলমাত্র ধ্যান-ধারণার ধন নহেন, পরন্ত বৈষ্ণবের ’হৃদিরাস- 
মন্দিরে' প্রেমময় রূপে অধিষ্ঠিত এবং ভক্তের সহিত লীলায় 
লীলাময়ের এই লীলাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 
রা তাহাকে কাব্যরূপ দিয়াছেন 1) সেইজন্য 


১৮ 


বৈষ্ণব-কবিতার রস 


পদাবলী সাহিত্যে যে সব ভাবক্ষ,ত্তি হইয়াছে তাহ! শুধুই 


কাব্য নহে, আধ্যাত্মিক সাধন-তন্ত । 


বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ সম্পদ তাহার এই পদাবলী 
সাহিত্য এবং তদাশ্রিত রস-কীর্তন। ইহাই বাঙ্গালার 
নিজন্বতা ও স্বাতন্ত্্য রক্ষা করিয়াছে। বাঙ্গালার গীতি- 
কবিতার ধারা, সঙ্গীতের ধারা ও ভাগবত রসের ধাঁরাঁ 
এই পদাবলীতে অপুর্ব ছন্দোরূপ লাভ করিয়াছে ও একত্র 
মিলিত হইয়! ত্রিবেণী-সঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছে । 

বৈষ্ণব সাধকতা, বৈষ্ণব কবিত্ব, বৈষ্ণব পদাবলী ও রস 
কীর্তন সমন্তেরই একটা বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্য আছে। সবেরই 
মধ্যে প্রচলিত নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ ( Convention, 
(80160) ) উল্লজ্বন করিবার একটা নিষ্ঠা দেখ! যায়। 

বৈষ্ণব কবিবৃন্দকে ও তাহাদের কাব্যকে যদি সম্যক 
বুঝিতে হয়, তাহা হইলে অন্তরের দরদ, শ্রদ্ধা ও. 
বিশ্বাস থাকার প্রয়োজন। এই কাব্য-সাধনরাজ্যে 
প্রবেশ করিতে হইলে এই ভাবের ভাবুক হওয়া 
চাই। খধাহারা এসব মানিতে না চান, তাঁহাদের বলি,__ 
সকল তত্বকথা বাদ দিয়াও যদি শুধু কাব্য হিসাবেই 
তাহারা পদাবলী সাহিত্য পাঠ করিতে চান ত’, তাহাতেও 
দেখিতে পাইবেন--এই কবিদের লেখায় এমন একটা 


১৯ 


বৈষ্ণব-কবিতার রস 


অতুলনীয় আন্তরিকতা, তন্সয়তা ও নির্মল প্রগাঢ় কবিত্ব 
আছে যাহা কেবল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রচনাতেই 
সম্ভব । 

চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির রচনা 21১6০ 
না হোক, Romantic Poetry হিসাবে বিচার করিলেও 
দেখা যায়, এগুলি প্রথম শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে । 


কি রচনার পারিপাট্য, কি প্রাণের আবেগ, কি স্বাভাবিক ' 


গতির উচ্ছাস, কি অলঙ্কারধবনি, বস্তুধ্বনি,_সকল দিক দিয়াই 
এই কবিগণের কাব্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পৌঁছিবার 
উপযুক্ত। মনের ভাব-রূপ যখন রেখায় অঙ্কিত হয় তখন 
তাহা হয় চিত্র। উপমাভূযিষ্ঠা বর্ণনায় সেই চিত্র ফোটানো 
যায়। কথা ছন্দে গ্রথিত হইলে হয় পদ ও সুরের মৃচ্ছনায় 
তরঙ্গায়িত হইলে হয় সঙ্গীত । প্রকৃত কাব্যে এই সবের মিলন 
দেখা যায়। বৈষ্ণব কাব্যে এই তিনেরই সম্মিলন ঘটিয়াছে। 

ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা কাব্যের প্রাণ, ভাব ও রস 
তাহার আত্ম, শব্দ-লালিত্য ও ছন্দোগৌরব তাহার 
দেহলাবপ্য এবং উপমাদি অলঙ্কার তাহার অলঙ্কার বা ভূষণ । 
বৈষ্ণব কাব্যে এই সবের এরূপ প্রাচুর্য্য যে, সব মিলিয়া 
তাহার মধ্যে এক অপূর্ব Symphony, Harmony 
ও চমংকারিত্বের স্থষ্টি করিয়াছে। ইহা বিগ্ভাপতি, 


বৈষ্ব-কবিতার রস 


= 


চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসকে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের 
মধ্যে আসন দিয়াছে ও তাহাদের কাব্যকে অমর ও চির 
নবীন ( তাজাব তাঁজ! নওব নও ) করিয়। রাখিয়াছে। 
পদাবলীর ভাষাও অপূর্ব্ব । শিশুর মুখে যেমন কোনো 
কথার সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ উচ্চারণ হয় না; আধ আধ, ভাঙ্গা 
ভাঙ্গা অথচ অতি সুমধুর ও সুকোমল ; পদবলীর ভাষাও 


| তদ্রপ ; আধ আধ ভাঙ্গ! ভাঙ্গা, কাঠিন্য-শুন্য, কলমধুর, অতি 
| সুললিত ও ক্ৰুতিমধুর । 


বাঙ্গালাভাষ! সুমিষ্ট, মৈথিলভাষাও সুমিষ্ট) এই ছুই 


| ভাষার সংমিশ্রণে স্থমিষ্টতম ব্রজবুলী” ভাষার উৎপত্তি । 
| ইহাই পদাবলীর ভাষা । ইহার মত মধুর ভাষা বোধ হয় 
| পৃথিবীর কুত্রাপি নাই । অধিকাংশ পদকর্তগণই চির 


| সুন্দরের মাধুর্য্যের ছবি আকিতে তাহারই সম্পূর্ণ উপযোগী 
|এই সুমধুর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। 


বিদ্ভাপতি 


বিদ্যাপতির কাব্যপাঠে আমরা দেখিতে পাই চিত্রাঙ্কনী 
বিদ্যায় তিনি সিদ্ধহস্ত। এক একটি তুলিকাপাতে, অপুবব 
বর্ণ-রাগে, অতুলনীয় উপমা অলঙ্কার-উৎপ্রেক্ষাদিপ্রয়োগে, 
তিনি অপরূপ চিত্র ফুটাইয়া তোলেন। 
বয়ঃ সন্ধি__প্রীরাধিকার বয়ঃসন্ধি তিনি কেমন চিত্রিত 
করিয়াছেন! 
শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল। 
শ্রবণক পথ দুহু লোচন নেল ॥ 
অর্থাৎ চক্ষে প্রথম কটাক্ষের সঞ্চার হইল । 
অতি থির নয়ান অথির কছু ভেল! 
সেই সঙ্গে মনও কিছু চঞ্চল হইল । তাহার ফলে 
কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিখারি। 
কবহু ঝাপয়ে অঙ্গ কবহু উঘারি ॥ 
কবি ‘পরিবৃত্তি’ অলঙ্কার প্রয়োগে বলিয়াছেন চরণের চপল 
নয়ন পাইল এবং লোচনের স্থিরতা চরণ-যুগল পাইল । 
চরণ চপল গতি লোচন পাব । 
লোচনক ধৈরয পদতলে যাব ॥ 


গতি 


৮ 


বৈষ্ব-কবিতার রস 


প্রকট হাসি এখন গুপ্ত হইল, লজ্জা দেখা 
ও হাসি মিষ্ট হইল। 
উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ। 
অস্থিরতা দেখা গেল । 
খেনে খেনে নয়ন কোণে অন্ুসরই | 
খেনে খেনে বসন ধুলি তন্ন ভরই। 
কখন চমকিত চলন, কখন মুছগতি । 
চৌকি চলয়ে খেনে খেনে চলু মন্দ 
জ্রীকতষ্র পুর্বরাগ- চিত্রের পর চিত্রে কি সুন্দর 
তুলিকাপাতে কবি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ অস্কিত করিয়াছেন! 
কৃষ্ণ বলিতেছেন__শ্রীরাধিকার রূপ দেখিলাম । ঘন- 
মসীমাখ| অন্ধকার তাহার চিকুরজাল, তাহাতে পূর্ণিমার 
চন্দ্রসম তাঁহার আননে, পদ্মের মত চক্ষু দুইটি ফুটিয়া আছে। 
এইরূপ অসম্ভব সম্ভব হইল কিরূপে ? 
চিকুর নিকর তমসম্‌ পুন্থ আনন পুণিম শশী । 
নয়ন পঙ্কজ কে পাতিয়ায়ব একঠাম রহু বসি ॥ 
কমল-মুখে অমৃত ঝরিতেছে, প্রবাল-পল্পবে (রক্তাধরে) 
কুন্দ-কুস্থমের মত দস্তরাজি। 
অমিয়ক লহরী বম অরবিন্দ। 
বিক্রম পল্লব ফ.লল কুন্দ ৷ 


২৩ 


বৈষ্ণব-কবিতার রস 


সুন্দর ধবল নয়ন কাজর-রঞ্জিত--যেন বিমল কমলে মধুপ 


মেলা । 
কাজরে রঞ্জিত বনি ধবল নয়নবর । 
ভ্রমর ভূলল জনি বিমল কমল পর ॥ 
কোমলমুখী ধনি হাসিয়া কথা কয়_ধেন শরৎকালের 
পুণিমার চন্দ্র অমৃত বর্ষণ করে । 
ননুঙাবদনী ধনি বচন কহসি হসি । 
অমিয় বরিখ জনি শরদ পুণিম শশী ॥ 
মাধব বলেন, স্নান-সমাপনাস্তে দেখিয়াছি তাহাকে 
একদিন__কেশপাশ বাহিয়া জলধারা ঝরিতেছে_যেন 
মেঘ মুক্তাহার বর্ষণ করিতেছে । 
চিকুর গলয় জলধারা । মেহ বরিস জনি মোতিম হারা ॥ 
আর্দ্র কেশজাল মুখে চোখে তাহার-__যেন মধুলুব্ধ ভ্রমর 
কমলকে ঘেরিয়া আছে। 
অলকহি তিতল তহি' অতি শোভা । 
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা ॥ 
সেই অপরূপ রূপ দেখিয়! কৃষ্ণের 
নিমিখ নিবারি রহল দুহু নরনা। 
তিনি চলিতে চাহেন, কিন্তু চরণ চলে না। 
চলইতে চাহি চরণ নহি যাব। 


২৪ 


বৈষ্ণব-কবিতার রস 


কৃষ্ণ বলেন, তবু ভাল করিয়া দেখি নাই । 
আধ বদন হেরি লোচন আধ । 
দেখব কিয়ে অরু পুন ভেল সাধ ॥ 
কিন্তু মেঘে বিদ্যুতের মত চকিতে নীলাঞ্চলে সে মুখশী 
ঢাকিল। | 
মেঘ বিজুরি জইসে উগি হুকি গেল! 
সানন্দ বদন তাহার, চঞ্চল নয়নযুগ__যেন নীলপদ্ে 
কেহ চন্দ্রপুভা করিতেছে । 
লোচন চপল বদন সানন্দ। 
নীল নলিনীদলে পূজল চন্দ ॥ 
অলক্ষ্যে আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল সে__যেন রজনী 
জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল হইল । 
অলখিতে হম হেরি বিহুসলি থোর। 
জনি রজনী ভেল চাদ উজোর ॥ 
লজ্জায় ধনি ছুই হাত জোড়া করিয়া সুন্দর মুখখানি 
ঢাকিল-_কাম কি চাপাফুল দরিয়া চাদের পূজা করিল ?, 
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল ততহি বয়ন জুছন্দ। 
দাম চম্পকে কাম পূজল যেসে শারদ চন্দ ॥ 
এত রূপ যাহার তাহাকে দেখিতে কাহার না সাধ যায়? 
ততহি ধাওল দুহু লোচন রে যতহি গেলি বরনারী। 


২৫ 


বৈষ্ব-কবিতার রস 


প অপরূপ অলঙ্কার প্রয়োগে চিত্রের পর 'চত্রে 


এইব 


মোহন তুলিকাগাতে কবি শ্রীকৃষ্ণের পুরর্বরাগ অঙ্কিত 


করিয়াছেন । 
স্্ীরাধিকার পুর্বরাঁগ £_নায়কের অন্থুরাগের সঙ্গে 
সঙ্গে নায়িকা রাধার মানসপটেও সেইরূপ অন্নরাগের অরুণ 
আভা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত ইইতেছিল। তাহার শোভন 
চিত্র কবির তুলিকায় চমৎকার আলিখিত হইয়াছে । 
শ্্রীরাধা বলিতেছেন-__কৃষ্ণকে দেখিলাম আর আখি 
ফিরাইতে পারিলাম না । 
মোর মনমূগ মরম বেধল বিষম বাণ বেয়াধে | 
মধুমত্ত ভ্রমর কি উড়িতে পারে? শুধুই পক্ষ প্রসারণ করে। 
মধুক মাতল উড়য় ন পারয় তই অও পসারয় পাখী । 
কান্ুর কথা শুনিয়া আমার চিত্ত উন্মত্ত হইল, তাহাকে 
দেখিয়া আখিযুগ মুগ্ধ হইল__যেন চন্দ্রোদয়ে আত্মহারা 
চকোর বন্দী হইল। 
শুনি চিত উমত দেখি আখি ভোর । 
চাদ উদর বন্দী রহল চকোর ॥ 
সখি! তখন কে ভাবিয়াছিল রাধার হাসি হইবে জাখিজল ! 
শ্রীরাধিকার প্রথম প্রেমের চিন্তচাঞ্চল্যটুকু তাহার কথায় 
কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


বৈষ্ব-কবিতার রস 


কাজি হেরব ছিল মনে বড় সাঁব। 
কানু হেরইতে ভেল পরমাদ ॥ 
' তবধরি অবোধি মুগধ হম নারী । 
কি কহি কি শুনি কছু বুঝই ন পারি ॥ 
শাঙন ঘন সম ঝরু ছুনয়ান। 
অবিরত ধস্‌ ধস্‌ করয়ে পরাণ ॥ 
এখন ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও যে ভোলা যায় না। 
যত বিসরিয় তত বিসর ন যাই। 
আমার এ হৈল কি? রাই দুঃখ করিয়া তাই বলিতেছেন | 
কি কহব হে সখি ইহ দুখ ওর । 
বাশী নিশাস গরল তন্তু ভোর ॥ 
সখি! আমার দুঃখের অন্ত নাই। বাঁশীর গরল ও 
নিশ্বাসে বুঝি মনঃপ্রাণ বিহ্বল হইল । মদন-দহনে তাহার 
মনঃপ্রাণ জ্বলিতেছে। তাই তিনি কামদেবকে উদ্দেশ 
করিয়৷ বলিতেছেন-__মদন তুমিও কি এমনি করিয়া অবলাকে 
বধ করিবে? আমাকে কি মহাদেব বলিয়া ভ্রম হইয়াছে? 
তাই মদনভন্মের প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছ ? 
কতয়ে মদন তন্তু দহসি হমারি | 
হম নহ শঙ্কর হঙ বরনারি ॥ 
কন্দর্প, তুমি যে বিষম ভুল করিতেছ। চন্দনরেথুকে 


২৭ 


বৈষ্ব-কবিতার রস 


বিভূতি ভূষণ, পট্টবস্ত্রকে বাঘছাল, LE hoe 
কৃষ্থুমের মালাকে স্ুরতরঙ্গিণী, চন্দনের ফোঢাকে Ll | 
সিন্দুরবিন্দুকে ললাট-নয়ন, কেলিকমলকে নর-কপাল 
মুগমদকে কালকুট, মুক্তামালাকে ফণী ভ্রম করিতেছ। 
| নহ নহ জটা ইহ বেণীবিভঙ্গ ৷ 

মালতী মাল শিরে নহ গঙ্গ ॥ 

মোতিমবন্ধ মৌলি নহ হন্দু। 

ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু ॥ 

কণ্ঠে গরল নহ মুগম্দসার । 

নহ ফণিরাজ উরে মণিভার ॥ 

নীল পটাস্বর নহ বাঘছাল। 

কেলি কঙল ফুল না হয়ে কপাল ॥ 

বিদ্যাপতি কহ এহেন স্ুছন্দ ! 

অঙ্গে ভসম নহ মূলয়জ-পঙ্ক ॥ 

্রান্তিমান্‌ অলঙ্কারের সাহায্যে এখানে কি সুন্দর 
কবিত্বই ন! ফুটিয়া উঠিয়াছে! এইরূপে উভয়ের হৃদয়ে 
প্রেমের বীজ অস্কুরিত হইল । 
দ্ুতী-০প্ররণ £_মাধবের দূতী আসিয়া বলিল, _রাই 

দঃব করিও না, কানাইও তোমার রূপগুণে যুগ্ধ। পৃথিবীর 
সকলে কান্ু-কান্থু করিয়া ঝুরিয়! মরে । 

সব জন কান্ু কানু করি ঝুরয়। 
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আর সেই কানাই কিনা__ 


রাই রাই কয় তন্গ মন খোয়। “তো বিশ্ উনমত কান?। 
‘সে তুয়া ভাবে বিভোর’ । 


সে তোমার নাম করিতে প্রেমে বিহ্বল হয়__ 


করইতে নাম পেমে ভই ভোর । 
সে তোমাতে অন্ুরত_ 
তোহে অন্ুরত ভেল শামরচন্দ | 
বারবার করিয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে, এক কথাই 
কতবার বলিতে হয়। 
পু পুছ পু গুছ মোর মুখ হেরি। 
__ কহিলিও কহিনী কহবি কত বেরি ॥ 
শয়নে স্বপনে হরির আর কোন চিন্তা নাই । 
তোরি এ চিন্তা তোরি LE নাম। 
তোরি কহিনী কহয়ে সবঠাম ॥ 
তাহার এখন এমন দশা হইয়াছে । অধিক কি বলিব_? 
যে নয়নভঙ্গী অনঙ্গও সহা করিতে অক্ষম, সেই নয়নে জল- 
ধারা, যে অধরে সদাই মধুময় হাসি, তাহা আজ দীর্ঘস্বাসে 
মলিন। 


যোই নয়নভঙ্গি ন সহ অনঙ্গ। 
সোই নয়নে অব লোর তরঙ্গ ॥ 
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যোই অধর সদা মধুরিমহাস । 


সোই নীরস ভেল দীঘনিশাস ॥ 
তোমার দর্শন না পাইলে বোধ করি তাহার পরাণ বাহির 
হইবে। 
পাই দরশ বিন্ত নিকসে পরাণ ৷! 
'তুয় দরশন বিন্থ তিলাও ন জীবই॥” 
তোমার বিরহ-তুজজ তাহাকে'দংশন করিল-সে কি তোমার 
প্রেমামৃত ছাড়া আর বাঁচিবে ? 
মদন ভূজন্মে দংশল কান। 
বিনহি অমিয়রস কি করব আন ॥ 
আর তাহা ছাড়া যদি প্রেম করিতেই হয়-ত" সুপুরুষের সঙ্গে 
করাই ত ভাল। 
স্থপুরুখ প্রেম কবহু নাহি ছাড়। 
দিনে দিনে চান্দ কলা সম বাঢ় ॥ 
দূতী আরও বলেন__ 
এ ধনি কমলিনি শুন হিতবাণী । 
প্রেম করবি যব স্পুরুখ জানি ॥ 
হুজনক প্রেম হেম সমতুল। 
দহইতে কনক দ্বিগুণ হোয় মূল ॥ 
টুটইতে নাহি টুট প্রেম অদভূত । 
ধৈদনে বাঢ়ত মৃণালক সুত ॥ 
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সুপুরুষের প্রেম উপেক্ষা করিও 


কুও স্বস্তি নাই । তার হাসি দূরে পলাইয়াছে, চক্ষু 
বাহিয়। জলধারা ঝরে, মুখে বাণী নাই, অধর শুদ্ধ, শান ৷” 


‘সরস বিলাস হাস সব দূর গেল ৷ 
‘অবিরল নয়ন গরয় জলধার ॥? 
ঢরকি ঢরকি বহু লোচন লোর। 
অধর স্ুখায়ল ন নিকসই বোল ॥ 
তাহার নয়নজল বহিয়া বহিয়া চরণতলে পতিত,__যেন 
স্থলকমল ( রক্ত চরণ ) পরিণত জলকমলে । চির অরুণ অধর 
তাহার পাংশুবর্ণ-নব কিশলয় যেন শিশির স্নান । 
নয়নক নীর চরণতল গেল ! 
থলহুক কমল অভ্ভোরুহ ভেল ॥ 
অধর অরুণ নিমিষ নহি হোয়। 
কিশলয় শিশিরে ছাড়ি হলু ধোয় ॥ 


সে আর তোমার দর্শন বিনা একমৃহুর্তও বাঁচিবে না। 
তুয় দরশন বিন্থ তিলাও ন জীব । 
মিলন £--উভয়ের সন্দর্শন, সম্ভাষণ ও মিলন চিত্রও 
কাব্যরসের অফুরন্ত উৎস। ভীতা চকিতা শ্রীরাধা ইতস্ততঃ 
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করিতেছেন ও শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন 


_ হে স্ুন্দরি-_তোমার ভয় কি? তোমার ভয়েই দেখ 
ল 


সবাই পলাইল, তু 
কবরী ভয়ে চামরি গিরি কন্দরে মুখভয়ে চাদ আকাশ। 
হরিণি নয়ন ভয়ে স্বরভয়ে কোকিল গতিভয়ে গজ বনবাস ॥ 
সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি। 
তুয়া ডরে ইহ্‌ সব দূরহি পলায়ল তুহু পুন কাহে ডরাসি ॥ 
কৃষ্ণের কথায় রাইএর শঙ্কা ও দ্বিধা দূর হইল । 
ইহার পর রাধাকৃষ্ণের মিলন। ইহ্‌! অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। ইহার সাক্ষী চন্দ্র, ভ্রমর পদলেখনী, মধু মসী, 
ও দ্বিজ কোকিল লেখক । 
দ্বিজ পিক লেখক মসী মকরন্দা। 
ঝাপ ভ্রমর পদ সাখী চন্দা 
ইহারা মধুমিলন দেখিয়াছে ও লিখিয়া রাখিয়াছে__এমিলনে 
পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় ভাবোচ্ছাসে শ্রীরাধিকার হৃদয় 
স্পন্দিত হইতেছিল। 
জইসে ডগমগ নলিনীক নীরে । 
তইসে ডগমগ ধনিক শরীরে ॥ 


মি আবার কাহাকে ভয় করিতেছ ? 


- এ 


বিগ্ভাপতির শ্রীরাধা বাকপটু, ছলনাময়ী, হাস্যরসিকা, কপটতা- 
ময়ী। এইরূপ মিলনের পর একদিন প্রত্যাগত। হইলে 
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তাহার সম্ভোগ-চিহ্নমণ্ডিত৷| যুত্তি দেখিয়া সখীর! প্রশ্ন করিলে 
তিনি উত্তর দিতেছেন_ 
J কুস্থম তুলিতে গিয়াছিলাম,__ভ্রমরে অধর দংশন করিল, 
জ্বালায় যমুনাতীরে আসিলাম, পবন হৃদয়বাস হরণ করিল, 
অমনি মনোহর গলার হার বাহির হইয়া পড়িল, তাহাকে 
উজ্জল সর্প ভ্রম করিয়া ময়ূর বেগে ঝাপ দিয়া নখরবিদ্ধ 
করিল, এখনও আমার হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইতেছে, 
তোমরা অকারণেই আমাকে দোষী মনে করিতেছ। 

কুম্থম তোড়য় গেলাহু যাই । 

ভমরে অধর খণ্ডল তাহা ॥ 

তেঁ চলি অয়লাহু' যমুনা তীর । 

পবনে হরল হৃদয়-চীর ॥ 

এ সখি স্বরূপ কহল তোহি। 

আন কিছু জনি পেলসি মোহি ॥ 

হার মনোহর বেকত ভেল। 

উজর উরগ সংশয় গেল ॥ 

তেঁধসি ময়ুরে জোড়ল ঝাঁপ। 

নখর গাড়ল হৃদয় কাপ ॥ 

ভণে বিদ্যাপতি উচিত ভাগ । 

বচন পাটবে কপট লাগ ॥ 


অভিিসাব্র £__সখী বলিল__চল সখী অভিসারে__- 
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অভিসার বিনা জীবন কি সুখময় হয়? হে নতমুখি, লজ্জা 
ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ অভিসারে চল । গমনে যা দুঃখ, তারপর 


ত জনম ভরিয়া সখ । 
তিল আধ দুখ জনম ভরি স্থখ। 


বিদ্ভাপতির রাই পরম কৌতুকপ্রিয়া। তিনি সখীর কথার 


উত্তরে বলেন__-«না সখি আমার অভিসারে কাজ নাই। 
কুলটা হইয়া যদি প্রেম বাঁড়াইতে হয় ত’ জীবনে কি 
কাজ? একতিল আনন্দ, তারপর জীবন ভরিয়া লজ্জা । 
যে কুলকামিনী, 'সে স্বামী লইয়াই থাকে । সে কি কখন 
অপথে যায়? মালতী ভ্রমরকর্তকই হয় উপভুক্ত, নতুব! 
লতার কোলেই শুখাইয়া যায়” 
টা ভই যদি পেম বঢ়ায়ব তে জীবনে কি কাজ। 

তিল এক রঙ্গ-রভন-স্থখ পাওব রহত জনম ভরি লাজ ॥ 

কুলকামিনী ভই নিজ প্রিয় বিলসে অপথে কতহু নহি যাই। 

কি মালতী মধুকর উপভোগর কিংবা লতাহি শুখাই । 

কৰি বিদ্যাপতি ইহার উত্তরে বলেন-_ স্ুচতুরে, আর 
ছলনা করিও না। কপটতা ত্যাগ করিয়া অভিসারে গিয়া 
হরিভজনা কর-__অন্তকালে তাহার নিকট স্থান পাইবে ।৮ 
কপট তেজি কছু ভজহ জে হরি সঞ্জো 
অন্তকালে হোয় ধাম হে। 
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সখী বলেন--“কৌতুক রাখ রাই-__অমূল্য সময় রঙ্গ 
করিয়া হাঁরাইও না। অবসর মানুষের জীবনে অল্প, “অলপেও 
অবসর” সময় থাকিতে হরিভজন1 কর। 
অতএব রাই চলিলেন অভিসারে । বর্ষার ঘোর অন্ধকাঁর- 
ময় নিশীথে। 
ভীম ভুজঙ্গম সরণা ! কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা ॥ 
গগন সঘন মহীপক্কা। বিথিনি বিথারত উপজয় শঙ্কা ॥ 
দশদিশ ঘন অন্ধিয়ারা । চলইতে খলই লখই নহি পারা ॥ 
কিন্তু এত সঙ্কট, এত অন্ধকার 
সব জনি পলটি ভূললি। 
অন্ধকারে ভয় কি? অন্তর যে আলোকিত। 
অন্তরে শ্যামচন্দ্র পরকাঁশ। 
কোন ছুঃখই তাহার কাছে দুঃখ বলিয়া বোধ হইতেছে না। 
অভিসার-পথের অভিযাত্রিণী শ্রীরাধিকার দুরুছুরু হিয়ার 
প্রত্যেক স্পন্দনটি কি সুন্দর ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে ! 
অতি ভয় লাজে সঘন তন্তু কাঁপই ঝ'"?পই নীলনিচোল। 
কত কত মনহি মনোরথ উপজত মনসিন্ধু মনহি হিলোল ॥ 


এইরূপে- 


নব অন্থরাগিণী রাধা । কিছু নহি মানয় বাধা ॥ 
একলি কয়ল পয়াণ। পথ-বিপথ নহি মান ॥ 
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পথে বিদ্বরাজি প্রেমের আয়ুধে নিমূল করিতে করিতে 
চলিয়াছেন। 
বিঘিনি বিথারল বাট। প্রেমক আয়ুধে কাট ॥ 
যামিনী ঘনান্বকারময়ী হইলে কি? মন্থ হৃদয় আলোকিত 
করিল। 
যামিনী ঘন আবাধিয়ার । 
মন্মথ হিয় উজিয়ার ॥ 

রাই চলিয়াছেন পথে ভাবিতে ভাবিতে-__“মাধব, তোমার 
প্রেমের কথা কি বলিব? তোমার অভিসারে সুন্দরী নারী 
প্রাণে বাঁচে না। 

তুয় অভিসারে ন জীয়ে বর নারী । 

আজ এই দারুণ রাতে যখন 

পন্থ পিছর নিশি কাজর কাতি। পাঁতরে ভৈগেল দিগ-ভরাতি। 

ঝলকই দামিনী দহন সমান | ঝমঝন শবদ কুলিশ ঝনঝান ॥ 
তখন দিলাম “ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ’ সে তোমার জন্যইত | 
তোমাকে স্মরণ করিয়া যখন আমার তন্থু অবশ হইল, 
অস্থির হইয়া কীপিতে লাগিল 

সোঙরি মনু তন্ অবশ ভেল জন্থু অথির থর থর কাপ। 

তখন কি করিতে পারি আর ? 

যে হরিণী একাকিনী বনে ছিল নিশ্চিন্ত মনে, তাহাকে 
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কন্দর্পব্যাধ আহত করিয়া অভিসার-পথে এমনি করিয়া 
বাহির করিয়৷ আনিয়াছে। 

বনে ছলি একলি হরিণী। ব্যাধ কুস্থমশরে পাউলি রজনী ॥ 

সখীর কথায় কি আমি আসিয়াছি-__না কবির উপদেশে? 

পিছে হইতে অনুরাগ ঠেলা দিয়! ও হাতে ধরিয়া কাম 
আকর্ষণ করিয়া আমাকে এপথে আনিয়াছে। 

জনি অনুরাগে পাছু ধরি ঠেললি 
করে ধরি কামে তিড়লী। 

কিন্ত এত করিয়া জীবন উপেক্ষা করিয়া আসিয়াও হায় 

কই কৃষ্ণ তোমার দর্শন ত’ মিলিল না । 
এত করি আইলিহু' জীব উপেখি। 
এই সোও না ভেল মোহে মাধব দেখি ॥ 

রাইএর দুঃখের সীম! থাকে না। নয়ন-জলে ধরণী 
ভাসিয়া যাঁয়। রাইএর ক্রন্দনে কবি স্থির থাকিতে পারেন 
না। অবশেষে তিনি তাহাকে লইয়া যান কুষ্চ-সকাশে__ 
কুঞ্রমাঝে। ‘এসন মিলল কুঞ্জক মাঝ ৷? 

মান ৪ বিদ্ভাপতির রাধার ছূর্জয় মান যেন প্রতিরুদ্ধ 
প্রবাহের মতই গঞ্জিয়া উঠিয়াছে। আমরা রাইএর মান- 
ভারাক্রান্ত অশ্রুভরা চক্ষুছুটা, নৈরাশ্য-য়ান কাতর মুখকমল- 
খানি যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত দেখিতে পাই। 
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রাই অনুযোগ করিয়া বলেন 
যাবে রহিয় তুয় লোচন আগে। 
তাবে বুঝাবহ দৃঢ় অনুরাগে ॥ 
নয়ন ওত ভেলে সবে কিছু আনে । 
কপটহে মাধব কতিক্ষণ বাণে ॥ 
যতক্ষণ চক্ষুর সন্মুখে ততক্ষণ তোমার অন্থুরাগ, চক্ষের 
আড়াল হইলেই ভাবান্তর। হে মাধব, কপটতার মূল্য 
কতক্ষণ থাকে? 
রাই ব্যঙ্গ করিয়া বলেন এইরূপ সকলকেই 
হসি হসি করহ কি সব পরিহার | 
মধু বিখে মাখল শর পরহার ॥ 
হাসিয়া হাসিয়া সকলের সঙ্গেই কি প্রেম করিয়া এমনি 
ভাবে পরিত্যাগ কর? মধুবিষে মাখা শর-প্রহারে আঘাত 
কর? তোমার 
মধু সম বচন কুলিশ সম মানন। 
রাধা বিলাপ করিয়া বলেন_ হায়, আগে যদি জানিতাম 
এসব। আমি বড় ভুল করিয়াছি। 
অমৃত বধি হম লতা লাওল বিষে ফলি ফলি গেল। 
আমি বড়ই প্রতারিত হইয়াছি। 
নধীরা অভিমানিনীর মান ভাঙ্গাইতে কত চেষ্টা 
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করিলেন, স্বয়ং কৃষ্ণ কত মিনতি করিলেন কিন্তু সবই 
বৃথা হইল । 

অবনত বরনী ধরনী নখে লেখি । 

যে কহ শ্যাম নাম তাহে নহি পেখি ॥ 

অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ। 

অভরণ তেজল ঝপল বেশ ॥ 

নীরস অরুণ কমলবর নয়নী | 

নয়নলোরে বহি যাঁওত ধরনী ॥ 

মাধব বলেন_-করজোড়ে মিনতি করি রাই,__মাঁন ত্যাগ 

কর। দেখ পূর্বদিকে অরুণোদয় হইল। 

“অরুণ পূরব দিশা? | ‘গগন মগন ভেল চন্দ’ । “মুদি গেল কুমুদিনী’ 1 
কিন্তু তথাপি কেন তোমার “মুদল মুখ অরবিন্দ!’ ? 
রাই-কমলিনি, মুখ তোল। এ দেখ কমল ফুটিল, ক্ষুধিত 
ভ্রমর মধুপান করিবে। বিরল-নক্ষত্র আকাশে প্রভাতের 
ভাতি দেখা যাইতেছে। আশায় কোকিল হাসিতেছে। হে 
মাঁনিনি, ফিরিয়া চাও। এ দেখ অরুণ অন্ধকার পান 
করিতেছে । 

তনিহি লাগি ফুলল অরবিন্দ । ভূখল ভমরা পিব মকরন্দ ॥ 
বিরল নখত নভমণ্ডল ভাস। সে শুনি কোকিল মনে উঠ হাস। 
এরে মানিনি পলটি নেহার । অরুণ পিবয় লাগল অন্ধকার ॥ 
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এততেও রাই তেমনি “অবনত-বয়নী” হইয়াই রহিলেন। 
মাধব পুনরায় কহেন,_ছিঃ ছিঃ অভিমান করিয়া বদন 
কমলে হাসিও লুকাইলে ! চাদ উঠিয়া যদি সুধাবর্ষণ না 
করে তাহা হইলে চকোরের কি গতি হইবে? ভাবিয়া 
দেখ রাই । 
বদন সরোরুহ হাসে হুকওলহ্‌ তে আকুল মন মোরা । 
উদ্দিতেও চন্দা অমিয় ন মুঞ্চর কি পিবি জীউত চকোরা ॥ 
কৃষ্ণ কতপ্রকারে সাধিলেন_ কিন্তু সবই নিম্ফল হইল । 
সখীরা পুনরায় চেষ্টা করিলেন_কত বলিলেন মান 
করিয়া কৃষ্ণের মত স্ুপুরুষকে হাঁরাইও না। মান করিয়া! 
যদি স্নেহের শেষ হয়, ভাঙা কাচের বালা আর কে জোড়! 
দিবে? “ভাল নহে অধিক উদাস” । 
ভাগে মিলয় ইহ্‌ শ্যাম রনবন্ত। ভাগে মিলয় ইহ সময় বসন্ত’ ॥ 
‘আছু হিম নিনি তেজবি কান্ত। জনম গমাওবি রোই একান্ত’ ॥ 
রাই বলেন, সখি, অযথা প্রবোধ দিও না। আমি বেশ 
জানি সে নিঠুরে'র বচন সুধাসম, হৃদয় পখান? | 
‘হিয় সম কুলিশ বচন মধুধার। বিষঘট উপর দুধ উপহার’ ॥ 
‘বচন সুধাসম হৃদয় পখান’ 
আমি চন্দন-ভ্রমে শিমুলকে আলিঙ্গন করিয়াছি। হৃদয়ে 
কাটার আঘাতই সার হইল । 
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‘চন্দন ভরমে শিমর আলিঙ্গন সালি রহল হিয় কীটে”। 
চন্দন ভরমে সেবলি হম সজনি পূরত সকল মনকাম । 
কন্তক দরশ পরশ ভেল সজনি সিমর ভেল পরিণাম” ॥ 
আর নয়, যথেষ্ট হইয়াছে ।-_ 
এইবার স্বয়ং কবি আসিয়৷ হাসিয়। বলেন__সব ত 
বুঝিলাম রাই, কিন্তু অচেনা হাতে জল খাইয়! আগে, পরে 
জাতি বিচার করার কিছু সার্থকতা আছে কি ? 
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারী। পানি পিয়ে কিয় জাতি বিচারি ॥ 
প্রেম করিয়া আর কি মান অভিমান সাজে? 
সখীর! বলেন “মানিনি আর উচিত নহি মান? তাহা 
ছাড়া এখন দক্ষিণ পবন বহিতেছে। এ দেখ অলিকুল 
উল্লাসে ঘুরিয়া ফিরে কমলের অধর-মধুপান করিয়া । 
'রভসি রভপি অলি বিলসি বিলসি করি যে কর অধর মধুপান,। 
“মধুর মধুর পিকবর তরু তরু সব করু করু লতিকা-সঙ্গ” ॥ 
এখন কি মান করিয়া বসিয়া থাকা শোভা পায়? 
শ্যাম রাধিকার মনে রোষের স্থলে রসের উদ্দীপন করিবার 
জন্য প্রকৃতির উদ্দীপন-বিভাবগুলির দিকে রাধিকার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিলেন। রাই তবুও অটল। 
এইভাবে সারা দিনমান কটিয়া গেল। রাত্রি আসিল। 
সখীর! বলিলেন,_-“দেখ রাই এমন মধুর রাত্রি আর হয় না। 
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জুড়ি বয়নী চক্মক্‌ কর টাদনী এহন সময় নহি আন। 
এমন বসন্ত রাত্রে মনসিজ কোন্‌ যুবতীর প্রাণে বাণ হানে? 
ধন্য ধন্য তুমি এমন রজনীতে কিনা “হরি পরিহরি' 
অভিমান করিয়! রহিয়াছ। হে রাই, মান ত্যাগ কর। 
রাই তথাপি অবিচলিত। তাহার দুরন্ত মান যেন 
শ্বসিয়া শ্বসিয়া, হৃদয়কে ধ্বসিয়া ধ্বসিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া 
উঠিতে লাগিল । তিনি বলেন। 
জলথল কুস্থম কৈসন হোয় মালা । 
জলের কুস্থম আর স্থলের কুস্মে কি মালা হয়? 
তোড়ি জোড়িয় যাহা গেঁঠে পএ পড়তীহ 
তেজ তম পরম বিরোধ । 


যেখানে ছিড়িয়া জোড়া দেওয়া যায় সেখানে গিঠ 


পড়ে। কেনা জানে আলোক ও অন্ধকারে পরম 
বিরোধ ? সখি, কৃষ্ণরাধার পুনরায় মিলন হওয়া 
অসম্ভব । আমার খুব শিক্ষা হইয়াছে, আর নয়। 
জনম হোয়য়ে জনি জঞ্ঞো পুন্থ হোই । 
যুবতী ভই জনময় জন্থু কোই ॥ 
পুনরায় কাহারও যদি জন্ম হয়ত, যুবতী হইয়া 
কেহ যেন এ ধরায় না জন্মায়। হায় এমন 
কোনো বধ বদি পাইতাম-_-তাহা হইলে পুরুষ- 
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প্রেমের জন্য এমন করিয়া জলির়া মরিতে 
রাই বলেন 
পুরুখ-হৃদয় জল দুঅও সহজে চল। 

পুরুষ-হৃদয় ও জল ছুইই সমান চঞ্চল। সেই পুরুব-প্রেমে 
কেহ যেন বিশ্বাস স্থাপন না করে ! 

এইরূপ কত আর দেখাইব ? চিত্রের পর চিত্রে রাধিকার 
বাক্যচ্ছটায় এমনি করিয়| এক দুর্জয় অভিমানিনীর ছবি 
অঙ্কিত হইয়াছে । 

বিরহ £_পুব্বরাগ, প্রথম মিলন, সম্ভোগ, অভিসার, 
প্রেম-বৈচিত্ত্য, দানলীলা, বসন্তলীলা, মান প্রভৃতিতে 
বিগ্ভাপতির ভাবধারা তরঙ্গলীলায় ছুটিয়া চলিয়াছে। চিত্রের 
পর চিত্রে তাহা যেমন উদ্বেল, তেমনি প্রাণস্পর্শা। কিন্ত 
বিরহ-অনলে কবির কবিত্ব যেমন নির্ম্মল, প্রগাঢ় ও প্ৰদীপ্ত 
হইয়াছে তাহা আর কোথাও নহে। 

বিরহ-গানের ভাব-সুরধুনী মহাপ্রেমের মহাসমুদ্রে গিয়া 
পৌছিয়াছে। অশ্রজলে বিরহের দৈহিক কামনার মালিন্য 
কোথায় বিধৌত হইয়া গিয়াছে। এখানে দেহের বর্ণনা 
সংযত হইয়া আসিয়াছে, অলঙ্কারের শিঞ্জন প্রায় নীরব। 
কেবল নিরাভরণ নিরাবরণ ভাবোচ্ছাসে গুঢ়গহন রসের স্থষ্টি। 
শিশির-মথিতা পদ্মিনীর মত মলিনা তাহার রাধিকা । নাই 
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বৈষ্ব-কবিতার রস 


পূর্বের সেই মুখর বাকাচ্ছটা, নাই সেই গরবিণী ময়ুরীমৃত্তি। 
কৃষ্ণ বিনা আজ সকলি শুন্য । 
তিনি কাদিয়া বলেন, 
“শৃন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী । 
শুন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী”। 
“কৈসনে যাওব যমুনাতীর । কৈসে নিহারব কুঞ্জ কুটার” ॥ 
হায়! আমার এ দগ্ধ হৃদয়ের ব্যথা কে বুঝিবে?, কান্ত 
যদি কখনও রাই হইত এ নিদারুণ ব্যথার মর্ম্ম বুঝিত। তিনি 
কাতরে বিলাপ করিয়া বলেন 
হম সাগরে ত্যজব পরাণ। আন জনমে হোয়ব কান ॥ 
কানু হোয়ব যব রাধা । তব জানব বিরহক-বাধা ॥ 
চণ্তীদাসের রাইও বিরহে বিলাপ করিয়া বলিয়াছেন এই 
কথাই 
কামনা করিয়া সাগরে মরিব সাধিব মনের সাধা। 
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা ॥ 
পিরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব রহিব কদম্ব-তলে। 
ত্ৰিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব যখন যাইবে জলে ॥ 
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইয়া সহজ কুলের বালা। 
চণ্ডীদাস কর তখনি জানিবে পিরিতি কেমন জালা ॥ 


পতির রাই বলেন__হে হরি, আমার প্রাণ যে কঠাগত 
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হইল তোমার বিরহে । তৈলশুন্য প্রদীপের মত জলে আমার 
প্রাণ। বিশ্থ সিনেহে বরই জনি দীবে॥ 

তোমার আশাপথ চেয়ে চেয়ে আর কতকাল রহিব হে শ্যাম! 

নখর খোয়ায়লু দিবস লিখি লিখি । 
নয়ন অন্ধায়লু পিয়া পথ পেখি ॥ 
হায়! আমার এমন কেহ হিতৈষী নাই যে তাহাকে বুঝায় 
যে, তুমি লক্ষ কোটা লোকের প্রভু ও স্বামী, সকলের আশা 
তুমি পুরাও প্রাণনাথ, শুধু আমাকে ভুলিয়া যাও কেন? 
নহি হিত মিত কৌউ বুঝাবয় লাখ কোটা তোহে সাঞ্রি। 
সবক আশা তোহে পুরাবহ হম বিসরহ কাঞ্জি ॥ 
এইরূপ পদগুলিতে ভাল করিয়াই বোঝা যায় যে, বৈষ্ণব 
কবিগণ শাস্্রীর নিষেধ সত্বেও তাহাদের কাব্যে ভক্ত ও 
ভগবানের লীলা কথাই বলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 
বৈষ্ণব-রস-শান্ত্রের মতে মাধুর্যের মধ্যে এঁশ্ব্ধ্যের 
সমাবেশ করিলে রসাভাস হয়। বিদ্ভাপতি এই রস-শাস্ত্রের 
প্রবর্তনের পূর্বের কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তিনি বৈষ্ণবও 
ছিলেন না। সে জন্য এ প্রশ্নই উঠে না। 
রাই বলিতে থাকেন-__কান্ু বিহনে আমি এজীবন লইয়৷ 

কি করিব? যে পথে কানু গিয়াছে সেই পথে আমার মনও 
গিয়াছে । “সে পথে মনোরথ গেলহি মোর । 
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বৈষ্ণব-কবিতার রস 


হায়! আমি যে আশালতা লাগাইয়াছিলাম তাহা আমার 
চোখের জলে প্লাবিত, জীবনে আর কাজ কি fl 
আশক লতা লগাওল সজনি নয়নক নীর পটায়। 
আমার হরি মথুরাপুর চলিয়! গিয়াছেন, আমি যে ছিন্ন 
মালতীর মালার মত বিপথে পড়িয়া রহিলাম। দিনরজনী 
আমার কেমন করিয়া কাটে ? 
হরি গেল মধুপুর হম কুলবালা। 
বিপথে পড়ল যেসে মালতীক মাল! ॥ 
কি কহসি কি পুহসি শুন প্রিয় সজনি। 
কৈপনে বষ্ণব ইহ দিন রজনী ॥ 
আমার মুখের হাসি, নয়নের নিদ্রা প্রিয়তমের সঙ্গে সঙ্গেই 
গিয়াছে । 
নয়নক নিদ গেও বয়ানক হাস৷ স্থখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হম পাশ ॥ 
প্রভু, তুমি বিনা আমি আর বীচিতে চাহি না । রাই বলেন, 
প্রাণত্যাগ করিলে ছুলভ প্রভু আমার নিশ্চয় সুলভ 
হইবে। 
ছুলহ পহু মোর স্থলহ হোয়ব অনুকূল হোয়ব বিধি । 
এই একটি ছত্রে প্রেমের প্রগাঢ়তা কি সুন্দর অস্থিত 
হইয়াছে । এখানে ফরাসী কবির একটি লাইন মনে পড়ে__ 
Kiss me when I am dead and I shall feel it. 
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রাই কহেন--সখি, তোরা আমার কর্ণে শ্যামনাম কর-- 
শুনিতে শুনিতে যেন কঠিন প্রাণ বাহির হইয়া যায় 

শ্রবণহি শ্তামনাম করু গান। শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ ॥ 
তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া কখন বলেন-__হায় হায় 

কি মোর করম অভাগি। 
সিন্ধু নিকটে থাকিয়াও যদি ক শুকায়__ 
সিন্ধু নিকটে যদি ক শুখায়ব কে দূর করব পিয়াসা। 
চন্দন-তরু যদি সৌরভ ছাড়ে, শশধর যদি অগ্নিবর্ষণ করে, 
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব শশধর বরিখব আগি। 
আ্রাবণ মাহ ঘন-বিন্দু ন বরিখব | তাহা হইলে কে কি 
করিতে পারে ? 

“পিয়া বিন পাজর ঝাঝর ভেলা”। “যৌবন জনম বিফল ভেল+। 
প্রত্যেকটি পদেই হাহুতাশ, দীর্ঘশ্বাস। মর্ম্মের জালা শত 
শিখায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। 

এমনি করিয়া বিদ্ভাপতির রাইএর দিন যাঁয়। আবার 
বর্ধা আসে । সেবার আসিয়াছিল মিলনে, এবার আসিল 
বিরহে । তেমনি নবঘন আকাশে, তেমনি ঝঞ্জার গরজন, 
তেমনি কুলিশপাত। রাধার বিরহ আজি লক্ষগুণ 
বাড়িয়া গিয়াছে । তাহার হৃদয় ফুকারিয়া কীদিয়া 
কহে 


বৈষ্ণব-কবিতার রস 


ঈ ভর! বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর। 
বাঞ্চা ঘন গরজক্তি সন্ততি ভূবন ভরি বরিখস্তিয়া। 
কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘন খরশর হস্তিয়া ॥ 
কুলিশ শত শত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া। 
মত্ত দাছুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ 
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিক পাতিয়া। 
বিদ্ভাপতি কহ কৈসে গৌওয়ামো হরি বিন্ু দিন রাঁতিয়া ॥* 
রাই বলেন-__হরি বিনা এমন দিন কেমন করিয়া কাটে ? 
এযে বড় দারুণ দিন। 
ধারা সঘন বরষ ধরনীতল বিজুরি দশদিশ বিন্ধই | 
ফিরি ফিরি উতরোল ডাকে ভাহুকিনী বিরহিণী কৈসে জীবই ॥ 
সজনি আজু শমন দিন হোয়। 
নব নব জলধর চৌদিকে ঝ'পল হেরি জীউ নিকসয় মোয় ॥ 
তিনি বলেন সখি আমার 
যৌবন ভেল বনবিরহ-হুতাশন। 
রাইএর এই শোকোচ্ছাস সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রাণকে কীদাইয়া 
আকুল করিয়া তোলে, মানবাত্মার চিরন্তন, বিরহ যেন 
জাগাইয়া তুলে । 


* কেহ কেহ বলেন এই পদটি বাঙ্গালার কবিশেখরের ৷ “বিদ্ভাপতি 
কহপ্র স্থলে নয়, “ভণহু শেখর,” হইবে । 
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বর্ধা-বিরহের অন্তর বাহিরের অশ্রুধার! বিশ্বপ্রকৃতির 
সহিত মানবাত্মার মিলন ঘটাইয়াছে। 

বৈষ্ণব কবিদের বর্ণিত বর্ষাও যেন বিশ্বপ্রকৃতির বিরহিণী 
রাধামৃন্তি। সেও যেন শ্রীরাধার মতই মানব-হাদয়ের 
চিরন্তন আকুলতা, তন্ময়ত| ও বেদনাকে নিজের মধ্যে অনুভব 
করিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির এই বর্ষা, বৈষ্ণব কবিকুলের 
রাইএর বিরহিণী মূত্তি, মানবাত্মার চিরন্তন মিলনতৃষ্ণা ও 
অনন্তের জন্য সান্তের রসাবেগ (56৪157108)-__তিনই যেন 
এক। যেন একই অখণ্ড লীলারহস্তের বিভিন্ন রূপ । 

শ্রীমতীর এ ক্রন্দন ত’ শুধু তাহারই নয়, এ যেন সমগ্র 
বিশ্ববাসীর বিরহ-ব্যথিত হিয়ার। বর্তমান যুগের কবি এই 
ভাবটিকে নিয়লিখিত কবিতায় ফুটাইয়াছেন__ 


অক্র,রের রথে চড়ি’ লীলারন্দ পরিহরি” কবে শ্যাম হায়, 
কাদাইয়া গোপীগণ কীদাইয়া বৃন্দাবন গেল মখ্রায়। 

গন্ধে মিলাইল ধূপ অরূপ হইল রূপ অনির্বচনীয়, 

ইন্ড্রিয়ের রসায়ন ভাবে হয়ে নিমগন হলো অতীন্ত্রিয়। 
উঠিল শ্রীরাধিকার বুক ফাট! হাহাকার বিদারি গগন, 
“কোথা গেলে রসরাজ দশমী দশায় আজ দাও দরশন ৷” 
কাদে তায় প্রতি শাখী গোকুলের মৃগপাখী রাধিকার শোকে, 
কাদে গোপগোপী যত, অশ্রু ঝরে অবিরত জটিলারও চোখে । 


৪ ৪৯ 


০ এল | 
1বৈষ্ব-কবিতার ৮] 


অরূপ ফ্ষিরেনি রঁপে; পক্ষ ক্ষিরেনিক পুণে, আগ বৃন্দাবনে । 

তাই আজো রাধিকার আর্তনাদ হাহাকার বাজিছে ভূবনে । 
গুমরে গিরির বুকে, ধ্বনিছে নিঝর-মুখে, নদী কলকলে, 
মন্্ররিছে বনে বনে মন্দ্রিতেছে খনে খনে বারিদ-মণ্ডলে। 
জীবনে জীবনে ব্যথা জাগাতেছে ব্যাকুলতা অজানার টানে, 

মুখে অন্ন নাহি রুচে, চোখে ঘুমঘোর ঘুচে, চাহি কার পানে? 
সে বিরহ আজো বাজে, মন নাহি লাগে কাজে, কারে যেন চায়, 
কারে নাহি পেয়ে বুকে সংসারের কোন স্থখে প্রাণ না জুড়ায়। 
মান যশ ধন জন তৃপ্ত করে না ক’ মন, মিটে না ক’ সাধ, 
একজনে না পাওয়ার সবি ব্যর্থ হয়ে যায়, সকলি বিশ্বাদ। 
কাহার বরণ ম্মরি মেঘ হেরি শির’পরি পরাণ উদাস ! 

প্রেয়দী রহিতে কোলে উন্মনা তাহারে ভোলে, শ্রথ, বাহু-পাশ । 
ব্রজের সজল-আখি যত মুগ যত পাখী নব জন্ম লভি’, 

হইল কি দেশে দেশে যুগে যুগে ফিরে এসে শত শত কবি? 
রাধার বিরহ-রাগে তাদের কল্পনা জাগে হইয়া অরুণ, 

তাদের সকল গীতি ছন্দিত সকল স্থৃতি করেছে করুণ । 
জাগার সে গূঢ় ব্যথা কোন্‌ হুদূরের কথা, পূর্ণের পিয়াসা ! 
তাহাদের গানে গানে ছুটিছে অনন্ত পানে অমৃত তিয়াসা ! 
নিখিল ভুবন ভ্ৰমি’, বিশ্ব-সীমা অতিক্ৰমি’ লক্ষ্য নাহি জানি; 
কাহার সন্ধানে ঘুরে দেশকালাতীত স্থরে তাহাদের বাণী ? 


[ বৈকালী- শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর ] 
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বিদ্যাপতির রাইএর বিরহিণী মৃন্তি অধিকতর ক্রস 
হইয়াছে দূতীর কথায়! দূতী বলেন রাইএর কথা তোমাকে 
কি কহিব মাধব! তার মুখচন্দ্র করতললীন-_যেন কিশলয় 
ঢাক! বিকচ কমল । নিশিদিন নয়নধারা ঝরিতেছে-__যেন 
খঞ্জন মুক্তাহার উদিগরণ করিতেছে। 

করতল-লীন শোভয়ে মুখচন্দ । কিশলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ ॥ 

অহনিশি গরয় নয়ন জলধার। খঞ্জনে জন্তু উগলিল মৌতিহার ॥ 

তাহার তন্থ-কুস্থমের সবটুকু শুখাইয়াছে, শুধু স্মৃতির 
সৌরভটুকু আছে। 

ৃ কুসুম শুকায়ে রহল অছ বাস। 

লোঁচননীরে তটিনী রচনা করিয়া সেই কমলমুখী 
তাহাতে অবগাহন করে। la 

লোচন-লোর তটিনী নিরমান। ততহি কমল মুখী করত সিনান ॥ 
নয়নের জলে তার.নদী বহিতেছে, আর সে তাঁহার তীরে 
পড়িয়া আছে। 

নদী বহ নয়নক নীর ৷ পড়লি রহএ তহি তীর। 
তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন 
পুণিমক চাদ ট,টি পড়লি জনি চামর চম্পক-দামে। 
দিনের বেলার চন্দ্ররেখার মত হইয়াছে সে 
দিবসে মলিন জনি চাক রেহা। 


৫১ 
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তাহার দেহের সকল দীপ্তি গেল, সে চেতন কি অচেতন তাহা 
পর্য্যন্ত আজকাল বোঝ। যায় না। 

চেতন মুরছন বুঝই ন পারি। 

অনুখন ঘোর বিরহ জর জারি ॥ 
সর্বক্ষণ সে বিরহ-অনলে দগ্ধ হইতেছে। 

সে অনুক্ষণ তোমারই ধ্যান করে । অনুক্ষণ “মাধব মাধব’ 
করিতে করিতে নিজেই যেন মাধব এইভাবে সময় সময় 
বিভোর হইয়া থাকে । আপনাকে মাধব মনে করিয়া 
আপনাতে অন্ুরক্ত হইয়া পড়ে । এমনি তদগত ভাব-_-এমনি 
আত্মহারা তন্ময়তা। 
অন্ুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই | 


৮৮ 


ও নিজ ভাব সোভাবহি বিসরল আপনগুণ লুবধাই ॥ 
সং রি # 
আপন বিরহে আপন তন্তু জরজর জীবইতে ভেল সন্দেহা। 
প্রেমের এমন আত্মবিস্মত ভাব বিশ্বসাহিত্যে কোথায় আছে 
কিনা জানি না। দার্শনিক তত্বের দিক হইতে ইহাই ত বত্রহ্ম- 
সাধনার চরম পরিণতি--সোহহং বাদের রসময় রূপ | ইহাই 
সাধকের সমাধির নিবিকল্প অবস্থা । ভেদাভেদজ্ঞন-রহিত 


অদ্বৈত ভা 


দূতী বলেন রাইএর অবস্থা এমন হইয়াছে, মাধব, যদি 
শোনত, স্থির থাকিতে পারিবে না । 


৫২ 
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ধরনী ধরি ধনি কত বেরি বৈঠই পুনতহি উঠই নহি পারা। 

কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি নয়নে গলয় জলধারা ॥ 
তাহার আর পূর্ব্বের সে কান্তি নাই। দেহ শয্যায় লীন, 
অম! রজনীর শশিরেখার মত । 

শয়ন মগন ভেলা তাহারি দেহাণ 
কুহু তিথি মগনি যইসনি শশি-রেহা ॥ 

তাহার আর কিছুই নাই । যাহার যাহা লইয়াছিল সকলকে 
তাহা ফিরাইয়া দিয়া সে আজ খণমুক্ত। 

শরদক শশধর মুখরুচি দোপলক হরিণক লোচনলীলা। 

কেশপাশ লয়ে চমরীকে সেপল পাঁএ মনোভব-গীলা ॥ 

দশন দশা দাঁড়িবকে সেৌঁপলক বন্ধুরে অধর-রুচি দেলি। 

দেহ দশা সৌদামিনী সৌপলক কাজর সনি সখী ভেলি ॥ 
শরচ্চন্দ্রকে মুখরুচি, হরিণকে লোচনলীলা, চমরীকে 
কেশপাশ সে ফিরাইয়! দিয়াছে। আরও দাড়িম্বকে দশন, 
বাঁধুলী ফুলকে অধরকান্তি, বিছ্যুৎকে দেহলাবণ্য, এইরূপে 
সবাইকে সব ফিরাইয়! দিয়া সে আজি কজ্জল-ম্লান। প্রাণটুকু 
তার আছে শুধু; তোমার অন্ুরাগের স্মৃতি লইয়া । দুঃখের কথা 
সব চেয়ে এই যে,__হে হরি, যাহার সহিত হৃদয় ভাগ করিয়! 
লইয়াছ, তাহার দুঃখে কি তোমার দুঃখ হয় না? সে 
ছুঃখিনীর প্রতি কি তোমার দয়া হয় না? 


৫৩ 
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আপন পরাণ পিয়া যা সঞে বাটল হিয়া 
তাহি দুখ তোহে নহি লাগে। 

একথা কি জান কানাই যে সে জীবন ইন্ধন করিয়া স্মৃতির 
অগ্নি জ্বালিয়া হোম করিতেছে? সে হৃদয়-বেদীতে 
মদনানল জ্বালাইয়! বৃন্দাবনে প্রেমের তপ করিতেছে ? 

জীব করি সমিধ সঙর করি আগী। 

করতি হোম বধহো তবহ ভাগী ॥ 
ইহাতে তাহার যদি মৃত্যু হয়, তুমি তার বধের ভাগী হইবে__ 
মনে রাখিও, কানাই । 

অবসেও জীব তেজতি তুয়া লাগি । তাক মরণ বধ হোয়বহ ভাগী ॥ 
ভাবসম্মিলন £_কল্পলোকে পুনমিলন বিগ্ভাপতির 

কবিত্বে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে । মিলনের ভাবোল্লাসে 


কবির হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছে। তাহার ভাবনির্ঝরিণী যেন 
সহসা বাধামুক্ত তরঙ্গিণীর ন্যায় মানসতটভূমি প্লাবিত করিয়া 
অনন্তের পথে ছুটিয়৷ চলিয়াছে। 

তাহার রাধা আজ বলেন-__ 


কি কহব রে সখী আজুক আনন্দ ওর 
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ 
দারুণ খতুপাতি যত ঘত ছুখ দেল। হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল ॥ 


তু আছল মৰু হৃদয়ক সাধ। সো সব পূরল হরি-পরসাদ ॥ 


৫৪ 
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আজ তাহার জীবন-যৌবন সফল হইল। দেহ, মন, 
I যৌবন হরির পদতলে নিবেদন করিয়! দিয়! তিনি 
তার্থ হইলেন । তিনি বলেন-__ 
আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু পেখলু পিয়া মুখ চন্দা। 
জীবন-যৌবন সফল করি মানলু' দশদিশ ভেল নিরদন্দা ॥ 
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু' আজু মঝু দেহ ভেল দেহা। 
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল ট,টল সব সন্দেহা ॥ 
আজ রাধাকৃষ্ণের মিলনে সহসা সকলি অভিনব রূপ ধারণ 
করিল। 
নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ নব নব বিকশিত ফুল। 
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল মাতল নব অলিকুল ॥ 
নবল রসাল-মুকুল মধুমাতি নব কোকিল কুল গায়। 
নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই নব রসে কাননে ধায় ॥ 
আজ সকলি মধুর। “মধুবাতা খতায়তে মধু ক্ষরস্তি 
সিন্ধুবঃ--”। 
মধুখতু মধুকর পাতি । মধুর কুস্থম মধুমাতি ॥ 
মধুর বৃন্দাবন মাঝ। মধুর মধুর রসরাজ ॥ 
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ । মধুর মধুর রসরক্ব ॥ 
মধুর নটল গতিভঙ্গ । মধুর নটনী নটরঙ্গ ॥ 
আজ, আওল বসন্ত সকল রসমণ্ডল কুসুম ভেল সানন্দ। 
ফুললি মলী ভূখল ভ্রমরা পীবি গেল মকরন্দ ॥ 


৫৫ 
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প্রণয়-পয়োধি-জলে আজ যেন চরাচর মগ্ন। এ যেন 
মন্বন্তর। 
প্রণয়-পয়োধি জলে এল ঝাঁপল ঈ নহি যুগ অবসানে । 

প্রীরাধিকার মত আজ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়েও চন্দ্রোদয়ারন্তে 
অন্বুরাশির' ন্যায় প্রেমের পয়োধির উচ্ছাস । 

রাধাবদন হেরি কান্ত আনন্দা। 

জলধি উছলে যৈসে হেরইতে চন্দা ॥ 

পুলকে পূরল তন্তু হৃদয়ে হুলাস। 

নয়ন চুলাঢুলি লহুলহু হাস ॥ 
আজিকে আকাশ, বাতাস, পুষ্পপল্পব, তরুলতা__সকলি 
প্রেমে মত্ত, প্রেমোন্মত্ত আভীর বালবৃদ্ধবনিতা, প্রেম পাগল 
বৃন্দাবনের পশুপক্ষী ৷ 

রাই বলেন__ 

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর । 

আপন মনোরখ সে পরিপূর ॥ 
আপন আনন্দে তিনি আপনি পরিপুর। তার জীবনে নববসস্ত 
জাগর়াছে। 

দখিন পবন ঘন অঙ্গ উগারএ কিসলয় কুক্ম-পরাগে । 

আজ সারা বিশ্বপ্রকৃতির জীবনেও যেন নববসন্ত-সধগার 
হইয়াছে । আজিকার দিনে_ 
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মূলয় পবন ডোলয় বহুভাতি। 
অপনে কুস্ম রসে অপনি মাতি ॥ 


কি সুন্দর এই চিত্রখানি! মলয়পবন মধুবর্ষণ করিয়া 
আন্দোলিত হইতেছে, কুস্থম আপনার রসে আপনি 
মাতিয়াছে। শ্রীরাধিকার মতই তাহারাও আপনাদের আনন্দে 
মাতোয়ারা । আজি রাধাকৃষ্চের মিলনোৎসব। আজিকে 
যেন বসন্তেরও মিলনোৎ্সব। প্রকৃতির কুঞ্জ জ্যোৎস্াধবল, 
মধুকর-রমণী মঙ্গল গাহিতেছে, দ্বিজবর কোকিল মন্ত্র 
পড়াইতেছে, মকরন্দ আচমনের জল. যোগাইতেছে, 
সোনালি কিংশুক তোরণ সাজাইতেছে, বেলাঁফুল লাজাঞ্জলি 
ছড়াইতেছে। কেশ্কুস্থম সিন্দুর দান করিতেছে। 
রাধিকার মিলনের সঙ্গে যেন সার! বিশ্বও মিলনের 
উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। 


লতা তরুবর মণ্ডপ জিতি। নিরমল শশধর ধবলিয় ভীতি ॥ 
পঁউ অনাল অইপন ভল ভেল। রাত পরিধান পল্লব দেল ॥ 
দেখহ মাইহে মনচিত লায়। বসন্ত বিবাহ কাননে থলি আয় ॥ 
মধুকর-রমণী মঙ্গল গাব। দ্বিজবর কোকিল মন্ত্র পঢ়াব ॥ 

করু মকরন্দ হথোদক নীর। বিধু বরিয়াতী ধীর সমীর ॥ 
কনক কেন্ুয়৷ মৃতি তোরণ তুল। লাজ বিথরল বেলিক ফুল ॥ 
কেণ্ড কুন্থম করু দিন্দুর দান। যৌতুক পাওল মানিনী মান ॥ 
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শ্রীকৃষ্ণের বুন্দাবনলীলা স্থাবর-জঙ্গম, জীবজড় সকল 
সৃষ্ট পদার্থকে মুগ্ধ করিয়াছে ও সকলের মধ্যেই এক 
নবজীবন ও মধুরিমার সঞ্চার করিয়াছে । এ কথা 
বিদ্ঠাপতির পুনসিলন গানে বাণী-রূপ লাভ করিয়াছে । 

আজ এই মিলনোৎসব উপলক্ষে প্রকৃতির কি বিপুল 
আয়োজন । 


অভিনব পল্লব বইসক দেল । 

ধবল কমল ফুল পুরহর ভেল ॥ 

করু মকরন্দ মন্দাকিনী পানি। 

অরুণ অশোক দীপ দিহু আনি ॥ 

সপুণ স্বধানিধি দধি ভল ভেল। 

ভমি ভমি ভম্‌রই হকারই দেল ॥ 

কেন্ত কুস্থম নিন্দুর সমভাস। 

কেতকা ধূলি বিখুরলহু পড়বাস ॥ 
প্রকৃতি নবকিশলয়ে আসন পাতিয়া দিল, শ্বেত কমল 
বরণডালা সাজাইল, মকরন্দ হইল মন্দাকিনী-সলিল, অরুণ 
অশোক কুঞ্জবনে দীপ জালিয়া দিল, পূৰ্ণচন্দ্ৰ জ্যোৎস্নার 
দধি পাঠাইয়! দিল, ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া নকলকে আহ্বান 
করিতে লাগিল, কিংগুক কু্থম সিন্দুর-দীপ্তি ফুটাইয়! তুলিল, 
কেতকী-পরাগ পট্টবস্তু বিছাইল। 
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এমন দিনে রাইএর 
হরিনিধি মিলল সকল সিধি ভেল। 
তাহার আর কিসের অভাব? সকল দিক দিয়া তিনি 
আজ নিজেকে চরিতার্থ করিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন 
যতহু আছিল মোর হৃদয়ক সাধ। 
সো সব পূরল হরি পরসাদ ॥ 
তিনি এতদূর কৃতার্থত| লাভ করিয়াছেন 
কি পুছপি হে সখি কান্গ্ুণ নেহা । 
এহি পরাণ বিহি গড়ল ভিন দেহ] । 
এইবার কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়। তিনি উচ্ছুসিত হৃদয়ে বলেন 
জীবক জীবন হম তুহু জানে 
আজ তিনি প্রেমে এমনি আত্মহারা-যে সখীকে বলেন 
সখি কি পুছসি অনুভব মোয়। 
সোহো পিরিতি অস্থ্রাগ বখানিতে তিলে তিলে নৃতন হোয় ॥ * 
আজ রাইএর প্রেম তিলে তিলে নূতন হইয়! প্রসার 
লাভ করিয়া অসীমে পৌছিয়াছে। তাহার হৃদয় ভাবে 
প্রেমে একাকার হইয়া গিয়াছে । সেখানে তৃপ্তি, অতৃপ্তি, 
সুখ, দুঃখ, বেদনা, আনন্দ সব যেন মগ্ন হইয়াছে । বিরহ 
মিলনের আর সীমারেখা পর্য্যন্ত নাই যেন। 


* কেহ কেহ বলেন এ পদটি বিগ্ভাপতির নয়,__ইহা কবিবল্লভের। 
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সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা। 

পীচবাণ অব লাখবাণ হউ মলয় পবন বহু মন্দা ॥ 
আজ লক্ষ লক্ষ কোকিল ডাকুক, উদিত হউক লক্ষ চন্দ্র 
পঞ্চ ফুলশর আজ লক্ষ ফুলবাণে পরিণত হউক, বহুক 
মন্দ মন্দ মলয় সমীরণ, রাধিকার তাহাতে কিছু যায় আসে 
না। আজ তাহার প্রিয় মিলন, আজ তাহার প্রেমনিবিষ্ট চিত্ত 
প্ৰকৃতিস্থ, আজিকে তীর প্রিয়তমে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ । 

প্রেমভক্তি-পথের পথিকের ইহাই কাম্য, ইহাই তাহার 
চরম পরিণতি,__ভক্তের ভগবানে আত্মবিসর্জন | 

বৈকুণ্ঠের ভগবান যেমন সাধারণ মানবের নিকট রহস্তময়, 
অতীন্দ্ৰিয়, বুন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণও তেমনি সাধারণের নিকট 
রহস্যময় এবং রাধাকৃষ্চলীলা ততোধিক রহস্তাবৃত। এক- 
মাত্র রস-সাধক যাহারা, তাহারাই শুধু এ রহস্তজাল ভেদ 
টরিতে সমর্থ। বৈষ্বকবিকুল এই রহস্য উদঘাটন 

করিয়াছিলেন। কোন্‌ নিভৃতে নির্জনে নিশীথে শ্রীকৃষ্ণ 
বৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত কোন শুভ মুহুর্তে মিলিয়া- 
ছিলেন, শ্রীরাধিকার কিরূপভাবে মানভগ্তন করিয়া 
ছিলেন, কবে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিক! বিরহে কিরূপ ক্লেশ ভোগ 
করিয়াছেন, কৃষ্ণমিলনে তাহার কি সুখের উদয় হইল, 
কিরূপে রাই অভিসার-পথে সকলবাধা জর করিয়। নিঃশঙ্কচিত্তে 
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গমন করিয়াছেন, তাঁহার সহিত মিলনে কৃষ্ণের কত সুখ 
হইল, এ সকলই জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, 
জ্ঞানদাস প্রভৃতি সাধক কবিগণ তাহাদের সাধনা ছারা 
অনুভব করিয়া কাব্যাকারে গ্রথিত করিয়৷ গিয়াছেন। 
এই কবিকুল যেন নিজেরাই এক একটি রাধিকা । রাধিকা 
শব্দের অর্থ আরাধিক!। তাহাদের মনই বৃন্দাবন, তাহাদের 
একান্তিক ভক্তি-সাধনায় স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ এই মনো- 
বৃন্দাবনে আসিয়া লীলা! করিয়াছেন। সুতরাং রাধাকৃঞ্চের 
বুন্দাবনলীলা তাহাদের মনেও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 
তাই আজ তাহাদের প্রসাদে আমরা জানিতে পারি, 
মধুর প্রেমধন্মের প্রবন্তিকা এই রাধাকৃষ্ণ লীলা-কথা। আর 
জানিতে পারি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে। নতুবা সাধারণ মানুষের 
কাছে তাহা চিরদিন অজ্ঞাতই থাকিত। জানিত শুধু 
সাঁধকেরা, সর্ববজ্ঞেরা | 

প্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনে এই লীলা! প্রকট হয় এবং তখন 
হইতে প্রেমধন্মের বাণী মাঁনব-সমাজে প্রচারিত হয়। বৃন্দাবনে 
যেকালে এ লীলা প্রকট হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, 
সেকালের লোকেরাও ইহার কিছুই জানে নীই। গোপীগণের 
মাতা পিতা, স্বামিপুত্র, স্বজনাদিও এ রহস্ত জানিতেন না। 
অন্তে পরে কা কথা। 
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প্রাকৃত জগতের লোক এই মধুর প্রেমধর্ম্নের অপপ্রয়োগ 
করিবে বলিয়াই বোধ করি, কৃষ্ণভগবান এই লীলা করেন 
গোপনে, অতি গোপনে । যাহার! অধিকারী, যাহার! 
সন্ধানী, তাহারাই ইহার সন্ধান পাইলেন। অধিকারী 
ভক্তগণ, সাধক কবিগণ সেই পথ অনুসরণ করিয়া ভগবান 
শ্ৰীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া পরমার্থ লাভ করিলেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে রাখিয়া গেলেন মানবের জন্য রাগাত্মিক সাঁধন-প্রণালী 
আর সাধক কবিবুন্দ দিয়া গেলেন জগৎকে তাহাদের 
অপূৰ্ব্ব অনবদ্য কাব্য__রাধাকু্ণ-প্রেমলীলার পদাবলী । 
কবি বিদ্যাপতি এই সাধক কবিবৃন্দের মধ্যে অগ্রগণ্য । 

তিনি তাহার কাব্যের নায়িকা শ্রীরাধিকার মতই শ্রীভগবানে 
আত্মসমর্পণ করিয়া বলিতেছেন ।__ 

“মাধব বহুত মিনতি কর তোয়। 
র তুলনী তিল দেহ সৌপল দয়া জনন ছোড়বি মোয় ॥” 

“মাধব হম পরিণাম-নিরাশা । 
তুহু জগতারণ দীন দয়াময় অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥৮ 


| 


“ভনই বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়ে তু বিঙ্তু গতি নহি আরা । 
আদি অনাদিক নাথ কহাঁওসি অব তারণ ভার তুহার1 ॥% 


অন্য কোন কবির কাব্যে দেখা যায় ন।। 


চণ্তীদাস 


বিদ্যাপতি যেমন চিত্রের পর চিত্র সাজাইয়া, পূর্বরাগ 
মিলন, অভিসার, মান, বিরহ, ভাবসন্মিলন প্রভৃতির বাণীরূপ 
স্বতন্ত্রভাবে ক্রমশঃ অঙ্কিত করিয়া এক অখণ্ড সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্য 
স্থষ্টি করিয়াছেন, পদাবলীর চণ্ডীদাসে তাহা দেখিতে পাই না। 
তাহার কাব্যে প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপান্ুরাগ ভাবসম্মিলন ও 
মিলনোচ্ছাস এরূপভাবে ওতপ্রোত যে বিরহ, মান, অভিমানের 
বৈচিত্র্য বিদ্ভাপতির মত স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারে নাই। 
তাহার কাব্যের অধিকাংশ স্থলেই রাইএর আত্মহারা 
ভাবটুকুই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

চণ্ডীদাস সহজভাষার সহজভাবের কবি, কিন্তু ভাব এতই 
গভীর অতলস্পর্শ, যে তাহার সমকক্ষতা অপর কোনে! বৈষ্ণব 
কবির রচনায় পাওয়া যায় না। তিনি লীলার এক একটি 
অঙ্গ অতি সহজ কথায় সহজ ভাবে বর্ণনা করেন, অথচ তাহা 
প্রাণস্পর্শ করিয়া মরমে বিদ্ধ হইয়া থাকে । অতি সহজ কথায় 
এরূপ ভাবঘন জোরালে। প্রকাশভঙ্গী এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া 


৬৩ 


শ্রীকরর্ষচের পূর্বব্বাগ ৪ কৃষ্ণ রাধিকাকে দেখিলেন 
একদিন স্নানের ঘাটে । দেখিয়া তাহার মনে হইল-_ 
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর । * 
এ বর্ণনার তুলনা নাই । এই চিত্র চির দিনের জন্য 
রসিকজনের অন্তরে গ্রথিত হইয়া থাকিয়া গিয়াছে। 


রাই তাহার দিকে হাসিয়া চাহিল। 
‘সকল অঙ্গ মদন তরঙ্গ হসিত বদনে চায়? । 
‘হাসির ঠমকে চপলা চমকে নীল শাড়ী শোভে গায়’ ॥ 
আবার সে হাসি কেমন! না, তাহাতে সুধা ঝরিয়া 
পড়িতেছে। 4 
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি 
সহসা সে চলিয়া গেল সন্মুখ দিয়া । 
নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী চমকি চলিয়া গেল । 
নীলাম্বর-পরিহিতা শ্রীরাধিকার চকিত চলন টুকুর কি সুন্দর 
চিত্র! কৃষ্ণ ইহা দেখিয়া আত্মহারা হইলেন । 
পুড়ায় কেবল নয়ন যুগল চিনিতে নারিন্ু কে। 
মুগ্ধ হইয়া তিনি প্রেমে আত্মবিস্মৃত হইলেন । 


* কেহ কেহ বলেন, এই পদ লোচনদাসের রচিত, কিন্ত পদকল্প- 
টীদাসের নামেই আছে। 


৬৪ 


শ্বীবাধিকান পুর্বরাগ £_চণ্ডীদাসের রাই কৃষ্ণকে 
দেখিবার পূর্ব্বেই শুধু নাম শুনিয়াই মজিয়াছেন। 
সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম। 
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গে আকুল করিল মোর প্রাণ। 
তখন হইতেই তিনি শ্ামকে না জানিয়াই তাহাকে পাইবাঁর 
জন্য ব্যাকুল হইলেন । 
কেমনে পাইব সই তারে? 
তারপর যেদিন রাই কৃষ্ণকে স্বচক্ষে দেখিলেন, 
‘সই কিবা সে মধুর হাসি। 
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাঁটিয়৷ মরমে রহিল পশি’ ॥ 
‘দুইটি মোহন নয়নের বাণ দেখিতে পরাঁণে হানে। 
পশিয়া মরমে ঘুচয়ে ধরমে পরাণ সহিত টানে’ ॥ 
ইহার পর হইতেই চত্তীদাসের রাই কষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী। 
এই আত্মহারা ভাবই রাধিকার জীবন ভরিয়া সর্বদা 
সব্বাত্র বিদ্যমান । 
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে এসে যায়। 
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদন্ব-কাননে চায় ॥ 
খামের প্রেমে তিনি এমনি তন্ময় হইলেন যে__ 
দিবা নিশি দিশি দিশি কালা পড়ে মনে। 
তিনি স্বপ্নেও পরাণবঁধুকে দেখেন, 
পরাণ বধুকে স্বপনে দেখিস বসিয়া শিয়র পাশে। 


৬৫ 


৯ 


বৈষ্ণব-কবিতার রস 


এতটা হইয়াছে যে 


কৃষ্ণপ্রেমে তাঁহার আত্মহারা ভাব 
ম্ময়ূ দেখি | 


পুলকে আকুল দিক নেহারিতে সব শ্যা 
মিলন £_চণ্তীদাসের রাধাকৃষ্ণের মিলন- চিত্র অপুর্ব । 
তখন বসন্তকাল, নিম্মল চন্দ্র আকাশে প্রকাশমান, মলয় 
পবন বহিতেছে, আর ভক্ত কবি সখীরূপে পাশে রহিয়া 
HL | হইয়া চামর ঢুলাইতেছেন। 
ঈ মলয়ানিল মৃতু মৃদু বহত নিরমল চাদ প্রকাশ । 
গদগদ চামর ঢুলায়ত পাশে রহি দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ 


“মিলন দুহু তন্তু কিবা অপরূপ” । “দুহু মুখ হেরই দুহু আনন্দে”। 
“দোহার নয়নে নয়ন মিলন হৃদয়ে হৃদয় ধরে ।” 
“দুহ'ক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন উছলল প্রেম হিলোল ।” 
প্রেমতরঙ্গ দিকে দিকে উছলিয়া পড়িতেছে। 
মিলঢনাচ্ছদাস £_চণ্ডীদাসের মিলনোচ্ছাসের পদগুলি 
অতুলনীয়। আত্মহারা শ্রীরাধিকা বলিতেছেন__ 
বধু কি আর বলিব আমি। 
জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণবধু হইও তুমি ॥ 
তোমার চরণে আমার পরাণে বীধিস্ত প্রেমের ফাসি। 
সব সমপিয়। একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী ॥ 
একুলে ওকুলে ছুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়। 
শীতল বলিয়া শরণ লইন্ছ ও-ছুটি কমল পায় ॥ 
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বৈষ্চব-কবিতার রস 


কবি রাইএর মুখ দিয়া স্থানান্তরে বলিতেছেন 
“সতী বা অসতী তোহে মোর মতি তোমারি আনন্দে ভাসি। 
তোহারি বসন সালঙ্কার মোর ভূষণে দূষণ বাসি ॥৮ * 
প্রিয়তমের পায়ে এমন সুমধুর আত্মসমর্পণের চিত্র 
বিশ্বসাহিত্যে ছুলভি। 
কি দিব কি দিব তোমা মনে করি আমি । 
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥ 


* দীন চণ্ডীদাসের এই ভাবের পদ-- 

“বধু তুমি সে আমার প্রাণ | 
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি কুলশীল জাতি মান। 
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া যোগীর আরাধ্য ধন। 
গোপগোয়ালিনী হাম অতি হীন৷ না জানি ভজন পূজন । 
পিরিতি রসের ঢালি তন্মন দিয়াছি তোমার পায়। 
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি মম নাহি আন তায়।” 
“কুলশীল জাতি ছাড়ি নিজ পতি কালি দিয়ে দুই কূলে। 
এ নব যৌবন পরশরতন সঁপিন্গ চরণ তলে ॥ 
তুমি রসরাজ রসের সমাজ কি আর বলিব আমি । 
চণ্ডীদাস কহে জনমে জনমে বিমুখ ন! হও তুমি ॥% 
“কলম্কী বলিয়| ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ । 
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ ॥ 
সতী বা অসতী তোমার বিদিত ভাল মন্দ নাহি জানি। 
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম তোহারি চরণখানি ॥” 
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বৈষ্ণব-কবিতার-রস 


চণ্ডীদাসের রাইএর হৃদয়ে আকাঙ্ক! শুধু 
ও দুটি চরণ পরাণে ধরিয়া নয়ন মুদিয়া থাকি । 


গ্রীকৃষ্ণের উত্তরও তদুপযোগী | 
“রাধে ভিন্‌ না ভাবিহ তুমি । 
সব তেয়াগিয়া ও রীাঙ্কা চরণে শরণ লইনু আমি |, 


অভিসার £ আমরা দেখিতে পাই, সকল দিক দিয়াই 
চত্তীদাসের রাধা অপর বৈষ্ণব কবিগণের রাধা হইতে যেন 
স্বতন্ত্র ৷ অন্যান্য কবিগণের শ্রীরাধিকা ঘনমেঘের দুদ্দিনে শ্ঠামের 
সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত আকুলা হইয়া উঠিয়াছেন। আকাশ 
মেঘে মেছুর, বনভূমি তমালন্রমে শ্যাম, অন্ধকার রজনী । 
এমন রজনীতে ঘরে থাকিতে না পারিয়! রাধা অভিসার-পথে 
বাহির হইয়াছেন । বিদ্যাপতি, গোবিন্দদীস, জ্ঞানদীসের রাই 
চলিয়াছেন অভিসারে এই বর্ষার ঘোর অন্ধকার রজনীতে । 
চণ্তীদাসের রাধাও এমন দিনে উতলা হইয়াছেন। কিন্তু 
তথাপি তিনি বর্ধাভিসারে বাহির হন নাই। বৈষ্ণব 
কবিবৃন্দের যে নীলশাড়ী প্রেমের বিজয়কেতু, তাহার 
পরিধানে তাহাও নাই । তাহার শ্রীঅঙ্গে রাঙ্গাবাস । আহার- 
নিপ্রাবিরতা যোগিনীর ন্যায় ধ্যাননিমগ্রা, দৃষ্টি তাহার মেঘের 
দিকে স্থিরনিবদ্ধ ! 
সদাই ধেরানে চাহে ম্ঘপানে না চলে নয়নের তার] । 
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে যেমন যোগিনী পারা ॥ 
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তাহ। ছাড়! দেখিতে পাই বিগ্ভাপতি, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের 
রাধা নিজের জন্যই উচাটন হইয়াছে। কিন্ত চণ্ডীদাসের 
রাধা নিজের জন্য নহে, শ্যামবধুয়া যে এ ঘোর রজনীতে 
আঙ্গিনার মাঝে ভিজিতেছেন, তাহাতেই তাহার পরাণ 
ফাটতেছে। 
এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইল বাটে ॥ 
আঙ্গিনার মাঝে বধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে । 
মান £_চশ্তীদাসের শ্রীরাধিকা এমনি প্রেমবিহ্বল! যে 
তাহার মান অভিমানকে মনে হয় যেন আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। 
তাহার মন কোপ, দ্বেষ, দন্ত দেখাইতে জানে না। নিশান্তে 
প্রণয়িনীর গৃহ হইতে ফিরিবার পথে আঙ্গিনায় প্রিয়তমকে 
বারিধারায় ভিজিতে দেখিলে যাহার “পরাণ ফাটে” সে কেমন 
করিয়। ছুর্জয় অভিমানের দ্বার! প্রিয়ুতমকে পীড়িত করিবে? 
অভিমানে, চণ্ডীদাসের রাধিকার চক্ষু কোপারুণ হয় না, 
অশ্রুজলে ভাসিয়া যাঁয়। বিগ্ভাপতির রাধিকার মত বিদ্যুৎ 
কটাক্ষ হানিয়! দুকথ! শুনাইয়া দিবার ইচ্ছামাত্রও তাহার 
মনে জাগে না। তিনি বলেন__ 
বহু পুণ্য ফলে এ হেন বধুয়া আসিয়| মিলল মোরে । 
অপরের কোন’ দোষ থাকিতে পারে, ইহা তিনি ভাবিতেও 
পারেন না। তিনি বলেন__ 
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সকলি আমার, দোষ হে বন্ধু সকলি আমার দোষ । 
কাহারে করব রোষ ॥ 


1 তাহার ধারণীতীত । 


তীব্র অভিমান কাহাকে বলে তাহ 


তিনি বড় জোর বলেন__ 
“যাহার লাগিয়া যেজন মরয়ে সে তারে পাসরে কেনে ।” 


“মুরলী সরল হ'য়ে বীকার মুখেতে রয়ে 
শিখিয়াছে বাকার স্বভাব” 

যিনি প্রিয়তমকে আঘাত করিতে গিয়া নিজেই হৃদয়ে ব্যথা 
লইয়া ফিরেন, তাঁহার পক্ষে কি মান করা সম্ভব? আধুনিক 
কবির কথায়_“কর্তে শাসন তিতে বসন নয়ন- 
সলিলে ৷” তাহার চক্ষে আমরা বারিধারা ঝরিতে দেখি, কিন্তু 
তাহাকে অভিমানের অশ্রু বলিয়া মনে হয় না, সে যেন 
আত্মগ্ৰানির বা নির্বেদের অশ্রুধারা । তিনি অভিমান করিবেন 
কি? তাহার যে সকল সময়ই কালিয়া কানু হয় 
অনুভব । সকল দিকেই তিনি সমস্তই শ্যমময় দেখেন । 

এমনি অন্ুরাগের তন্ময়তা, প্রেমের এতই বিহ্বলতা | 
তাহার মান-অভিমান সবই এই প্রেমে আত্মবিসঙ্জন 
দিরাছে। সেইজন্য দেখি ভাবসম্মিলনের পার্শ্বে বা মিলনো- 
চ্ছাসের পার্শ্বে তাহার মান অভিমানের চিত্র যেন ম্লান 
হইয়া! গিয়াছে । ! 
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বিব্বহ্‌ £_বিরহে, মানে কোথাও চণ্ডীদাঁসের রাইএর 
বিদ্ভাপতির রাধিকার মত দীর্ঘশ্বাস, তীব্র বাক্যজ্বালা বা 
মৰ্ম্মদাহ টচ্ছুসিত হইয়া উঠে নাঁই। চণ্ডীদাসের প্রীরাধিকা 
যেন প্রিয়তমের ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশুন্যা । তাহার আত্মহারা, 
আত্মভোল! ভাব সর্বত্র সুপরিষ্ষুট, এবং ম্লান, পার 
মুখকমলখানি বিগ্ভাপতির রাধিকার ন্যায় ক্রোধলজ্জায় 
আরক্তিম নহে। তাহা যেন অতুলনীয় কারুণ্যে পরিপূর্ণ । 
» বিরহে তাহার রাই যোগিনী সাজিয়াছেন । 
“নিজ কায়াপর রাখিয়া কপোল মহ! যোগিনীর পারা। 
ও দুটি নয়নে বহিছে সঘনে শ্রাবণ মেঘেরি ধার! ॥৮ 
“যেন চান্দের রসের লাগিয়! চকোর থাকয়ে ধ্যানে ৷” 
তিনি এমনি আত্মহারা হইয়া থাকেন__ 
যে করে কান্গুর নাম ধরে তার পায়। 
গুধু তাহাই নয়, নিজে সৰ্ব্বক্ষণ শ্যামনাম জপ করেন। 
শ্যাম মন্ত্রমালা বিনোদিনী রাধা জপিতে জপিতে চায় ॥ 
তিনি বলেন__ 
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন্‌ বান্ধে। 
মুখেতে না সরে বাণী ছুটি আখি কান্দে ॥ 
তিনি সখীকে জিজ্ঞাসা করেন-_ 
“কেন বা এমত হৈল!” 
«“পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো। 
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] না দেখি তাহার রূপ মনে কেন টানে গো” 

| তিনি জী, যখন মন বাধিতে না পারেন, তখন রা 
|. 

I 


কালার লাগিয়ে হাম হব বনবাসী । 
কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাশী ॥ 
কখন ব্যাকুলা হইয়া সখীদের শুধান__কেন আমার এদশা। 
হইল ? 
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি কেনবা এমত কৈল। 
1ইতে শুইতে আন নাহি চিতে বধির করিল বাশী । 
সব পরিহরি করিল বাউরী মানয়ে যেমন দাসী ॥ 
কুলের করম ধৈরঘ ধরম সরম মরম ফাসী ॥ 
তিনি উদাসিনী হইয়া যোগিনীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ 
করিতে চাহেন-- 
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া । 
কালা মাণিকের মালা গাথি নিব গলে ॥ 
কানু গুণ যশ কানে পড়িব কুণ্ডলে ॥ 
কান্ অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব। 
কান্ুুর কলঙ্ক ছাই অন্গেতে লেপিব ॥ 
কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, এত দুঃখ এত কষ্টেও তাহার বাক্যে 
তীব্রজালা নাই । তিনি তবুও বলেন 
কান্গ সে জীবন জাতি প্রাণধন ও ছুটি নয়ন তারা | 
হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতুলি নিমিখে নিমিখ হার] ॥ 
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তিনি সর্বত্রই কান্ুকেই দেখেন__ 
গগনে চাহিতে সেখানে কালিয়া ভোজনে কালির কানু ৷ 
ভ্রযুগ মুদিলে সেখানে কালিয়! কালিয়া হইল তনু ॥ 
বিরহে এমন আত্মহারা ভাব কে কোথায় দেখিয়াছে ? 
কোনো বেষ্চবকবিতেও ইহা নাই। যেখানে বিষ্ভাপতির 
রাধিক। বিরহ-ছুঃখে শিশির-মথিত। পন্মিনীর ন্যায় একেবারে 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, চণ্তীদাসের রাধিকা সেখানে প্রেম- 
সাধিকী। অন্ুরাগের হোমবহ্ছি হৃদয়ে জ্বালিয়া কঠোর 
তপস্তায় তিনি নিমগ্রা। তাহার মুখে অভিযোগের সুর অতি 
করুণ । 
সকল ত্যজিরা শরণ লয়েছি ও ছুটি কমল পায়। 
ঠেলিয়! না ফেল ওহে বংশীধর কি তব উচিত হয় ॥ 
ইহার সহিত বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার জালাময় বচন-বিন্তাসের 
কি প্রভেদ! চণ্তীদাসের রাই বলেন__যাহার জন্য আমি 
রাতি কৈলু' দিবস, দিবস কৈলু রাতি। 
ঘর কৈলু' বাহির, বাহির কৈলু' ঘর। 
পর কৈলু' আপন, আপন কৈলু' পর ॥ 
তাহার কি দয়া হইতে নাই? আমার যে__ 
পিয়া বিন্ত হিয়া! মোর ফাটিয়া যে যায় রে। 
আশাপথ চেয়ে চেয়ে আমার দিনও ফুরাইয়া গেল। 
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আসিবার আশে লিখিন্থ দিবসে খোঁয়াইন্ নখের ছন্দ ৷ 
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে ছু আখি হইল অন্ধ ॥ 


আমি আর পারি না। তোমার সম্মুখে মরিতে চাইহে 


কৃষ্ণ, হে প্রাণবঁধু আমার, 
বঁধু তুমি মোরে যদি নিদারুণ হও । 
মরিব তোমার আগে দাড়াইয়া রও ॥ 
হায় ! অন্যত্র মরিয়াও তাহার স্বস্তি নাই । তিনি 
মরিতে চাহেন, কিন্তু সে মরণ হয় যেন শ্যামের সম্মুখে__ 
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও | 
কৃষ্ণ-বিরহে তিনি যখন স্থির থাকিতে না পারেন, তখন, 
সখীকে জিজ্ঞাসা করেন, “সখি__কৃষ্ণচ কি আর ফিরিবেন না? 
যা তুই আমার কান্থুকে যেমন ক'রে পারিস বুঝিয়ে 
ফিরিয়ে নিয়ে আয় |” 
সখি বুঝিরা কান্র মন । 
যেমন করিলে আইসে করিবে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ। 
রাগ নাই, দ্বেষ নাই, শ্লেষ নাই কথায়, শুধু আছে দেন্ত, 
আকিঞ্চন, অনুনয়। রাই বলেন_-“সখি তাহাকে বলিও-- 
তোমার রাই অন্ধ হইল!” 
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে দু ভ্বাথি হইল অন্ধ । 
তোমার রাই মরিতে বসিয়াছে। মরিবার আগে তোমাকে 
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একবার দেখিতে চাহে । দৃতী রওনা হইয়া, মথুরায় গিয়। 
কৃষ্ণকে সকল কথা বলিলেন। আরও বলিলেন-__ 
“বিরহ কাতর! বিনোদিনী রাই পরাণে বাচে না বাচে”? 
“দেখিতে যদ্যপি সাধ থাকে তবে বাট চল ত্রজে যাই ।” 
নতুবা আর সে সোণার প্রতিমাকে দেখিতে পাইবে না। 
ইহ! শুনিয়! কৃষ্ণচন্দ্ৰ ব্যাকুল হইলেন। তাহার ছুইচক্ষু 
বাহিয়। জল ঝরিয়। নদী বহিতে লাগিল । 
নয়নের জলে বহয়ে নদী 
শ্যামটাদ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ব্রজে ফিরিয়! 
চলিলেন। 
পুননিলন £_পুনগ্সিলন বা ভাব-সম্মিলন কল্পনায়। বল! 
বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আর ফিরেন নাই। 
ব্রজের কানু যেন পুনরায় ত্রজে ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
তাহাকে দেখিবামাত্র রাইএর সকল: ছুঃখ, মান, অভিমান 
নিমিষে ভাসিয়। গেল। বিদ্ভাপতির মানিনী রাইএর মত তিনি 
শ্লেষ-বাঁক্য প্রয়োগ করেন না, মমতামাখানো, করুণায় ভেজা 
একটু সকরুণ অভিমান সুরে বলেন 
বহুদিন পরে বধুয়া এলে। দেখা না হইতে পরাণ গেলে ॥ 
তিনি কুশল জিজ্ঞাসায় আত্মহারা হইয়া পড়েন। 
মথুর! নগরে ছিলে ত ভাল । দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল। 
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নাগণি। তোমার কুশলে কুশল মানি ॥ 


5 পাইয়া এসব দুঃখ ভুলিলেন। 


গেল হে দূরে । হারানো রতন পাইন্থ কোরে ॥ 


মিলনের সঙ্গে সঙ্গে 
একটা বিচ্ছেদ আশঙ্কা তাহার হৃদয়কে জুঁড়িয়া বসিল। মনে 
জাগিল একটা দ্বিধা, উদ্বেগ, ভয়__যদি তিনি আবার শ্যাঁমহারা 
হন! তাই দিবানিশি বিনিদ্র ভাবে কাটাইতে লাগিলেন । 
সই অই ভয় মনে বড় বাসি। 
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি ॥ 

তাহার অন্তরে অতীন্ড্রিয় দেহাতীত প্রেমই জাঁগাইল 
তাহার মনে এই ভয়। 

তিলে আখি আড় করিতে না পারি। 
হারানোর ভয়ে তাহার চিত্ত বিহ্বল হইয়া আসে। কিছুতেই 
তৃপ্তি নাই। বিচ্ছেদ আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়েন । তাই 

দুহু কোরে দু হু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। 
মিলনেও হারানোর আশঙ্কা তাহার মনকে স্বস্তি দেয় না, 
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মত বিধিয়া রহিয়া যায়। 
ইহাকেই বলে প্রেমবৈচিন্ত্য। এই প্রেম-বৈচিত্ত্য 
সকল কবির কাব্যেই অল্পবিস্তর আছে। চণ্ডীদাসের 
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প্রেম-বৈচিত্ত্যের তুলনা নাই । বর্তমান যুগের কবি এই 
প্রেম-বৈচিত্ত্যের স্বরূপ যে ভাবে দেখাইয়াছেন--এখানে 
তাহা উদ্ধত করিলে অশোভন হইবে ন|। চণ্ডীদাসের 
কাব্যের প্রেম-বেচিত্ত্য লক্ষ্য করিয়াই ইহ! রচিত । 

লাখ লাখ যুগ ধরি রাখি হিয়! হিয়া’পরি হিয়! না জুড়ায়, 

মলয়জ টুয়া চীর ব্যবধানে সে অধীর প্রাণ পুড়ে যায়। 

নিমেষ অন্তর হ'লে কোটি কল্প যুগ ব'লে মনে হয় তারে, 

সোহাগের বাণী যত কে এসে পরিণত হয় হাহাকারে। 

মিলনে কোথায় স্বস্তি তৃষানলে মজ্জ| অস্থি পুড়ে হয় ছাই, 

ত্রাসে তৃপ্তি পায় লয়, গ্রাসে তুষ্টি, শুধু ভয় ‘হারাই হারাই ৷ 

এই প্রেমে কোথা স্থখ ? দ্রবীভূত হয় বুক এতে পলে পলে, 

চুম্বনের সুধা তায় লবণাক্ত হ'য়ে যায় নয়নের জলে । 

হাসিতে হাসি না আসে, কামন! পলায় ত্রাসে ছি'ড়ে ফুলহার, 

ভূষণে দূষণ বলি মনে হয়, যায় জলি” উৎসব-সম্ভার । 

এ প্রেম ব্যথায় গড়া, মরণে বরণ করা অসহা জালায়, 

উল্লাস করিতে আসি নয়নের জলে ভাসি সথীর! পালায়। 

শঙ্কর-গৌরীর তপ করে ইষ্ট নাম-জপ এ গভীর প্রেমে, 

ধন্থুতে জুড়িয়৷ শর, অবশ পাণিতে ম্মর রয়ে যায় থেমে । 

বিরহ-নিদাঘ শেষে মিলন-বরধা এসে কাদায় কাদিয়া, 

দুহু দোহা বুকে বাধে, “দুহু ক্রোড়ে ছুহ কাদে, 

বিচ্ছেদ ভাবিয়া ৷? 
[ বৈকালী--শ্রীকালিদাস রায় ] 
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রাঁধাকুষ্ণের প্রেমচিত্র চণ্ডীদাস যেরূপ নৈসগিক 
ব্যাপকতায় ফুটাইয়া তৃলিয়াছেন এরূপ কেহ পারেন নাই। 
এই অপূৰ্ব্ব প্রেমকে তিনি “পিরিতি” আখ্যা দিয়াছেন। 
ইহার সার্থকতার গণ্ডীর প্রসার যে কি বিপুল, তাহা যিনি 
সাধক, তিনি ছাড়া অপরে হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। তিনি 
বলেন, এই পিরিতির জন্য জ্বালা বা দুঃখ ভোগ করে 
নাই যে, সে এই পৃথিবীতে কোনো স্ুখই পাই নাই ! 
সই পিরিতি না জানে যারা । 

এ তিন ভূবনে জনমে জনমে কি স্থখ জানয়ে তারা । 
তাহার রাধা যখন বলিতে থাকেন-- 

যাহার লাগিয়া সব ত্েয়াগিন্ধ লোকে অপযশ কয়। 

সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরিতি আর জানি কার হয় ॥ 


যখন তিনি দেখেন তাহারই বঁধুয়া তাহারই সম্মুখ Vr 
অন্য রমণীর বাড়ী চলিয়া যাঁন-_ 

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়! । 
আর এ দৃশ্য তাহার অসহা হইয়া উঠে, তখন তিনি বলিয়া 


হি t 
ডঠে ‘দল 


আমার পরাণ যেমতি করিছে সেমতি হউক সে। 
ইহার বাড়া অভিশাপ তাহার ভাষায় নাই। তিনি দুঃখ 
করিয়া যখন বলেন-_ 
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বিধি যদি শুনিত মরণ হইত ঘুচিত সকল দুখ । 
তখনও চণ্ডীদাস বিচলিত নহেন__ 

চণ্তীদাস কয় এমতি নহিলে পিরিতের কিবা সুখ । 
তাহার মতে প্রেম-পিরিত কঠোর সাধনার ধন। এত 
অল্পে চঞ্চল হইলে কি সিদ্ধিলাভ হয়? ছুঃখই যদি অনায়াসে 
ঘুচিল, তবে আর সে সুখের গভীরতা কোঁথ। ? দুঃখের পাষাণে 
ন! ঘষিলে কি পিরিতিচন্দনের সৌরভ বাহির হয়? পিরিতি 
কঠোর তপস্তা। দুঃখের সাধনায় হৃদয়ের শাখা-প্রশাখায় 
পিরিতির স্বর্গীয় ভাবকুস্থম অপরূপ লাবণ্যে ফুটিয়া উঠে, 
অন্তর বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্যে ভরিয়| যায়। আর সেই 
সকল সৌন্দর্যের সার, প্রিয়তমের রাসমঞ্চ তখন সেখানে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে নহে। পিরিতি সহজ- 
প্রাপ্য নয়। 

পিরিতি পিরিতি সব জন কহে পিরিতি সহজ কথা। 

বিরিখের ফল নহেত পিরিতি নাহি মিলে যথাতথা ॥৮ 

“পিরিতি অন্তরে পিরিতি মন্তরে পিরিতি সাধিল যে। 

পিরিতি রতন লভিল যে জন বড় ভাগ্যবান সে॥» 


চণ্তীদাসের রাই যখন কাতর কণ্ঠে বলেন 
“পিরিতি পিরিতি কি রীতি মুরতি হৃদয়ে লাগল সে। 
পরাণ ছাঁড়িলে পিরিতি না ছাড়ে পিরিতি গড়ল কে ॥” 
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“পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর না জানি আছিল কোথা । 
পিরিতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল পরাণপুতলি যথা ॥৮ 
তিনি বলেন__ 


জগতে প্রীতির সমান আর কি আছে? শুধু প্রাণের 


সহিত তাহার রা হয়। 


| 


> 
1র 
hr 


তি না কহে কথা। 


পি 

65 পরাণ সমান পিরিতি রতন জুকি ড 
লাগিয়ে পরাণ ছাড়িলে পিরিতি মিলয়ে ॥ রাঁণ সমান পিরিতি রতন জুন হৃদয় তুলে। 
[রি 4৬ 


পিরিতি রতন অধিক হইল পরাণ উঠিল ছুলে। 


তাহার নিকট পিরিতিই ভারি হইল। মানুষের সবচেয়ে 
বড় জিনিস যে প্রাণ, সে প্রাণও পিরিতির নিকট 


||. 
| ধন মিলে। প্রেমের দাহিতো করি এ বালী বিশ্ববিভরিনী | 
| } 


চণ্ডীদাস আরও বলেন__ হি 
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি দুঃখ যায় তাহার ঠাঞ্জি। ূ চণ্ডীদাস বলেন,_-এই পিরিতির সীমা-পরিসীমা নাই, 
এ পিরিতি পাইতে হইলে সুখের লালসা, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা ইহা “নিতুই নূতন” “তিলে তিলে নূতন হোয় ৷” (তাজা-ব 
ত্যাগ করিতে হইবে। স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, আত্ম- তাজা নও-ব নও ।) ইহা “তিলে তিলে বাড়ি যায়।” 
বলিদান দিতে হইবে, আমিত্ব ভুলিতে হইবে। পিরিতি ইহার বৃদ্ধির অন্ত নাই। 
তিনটি অক্ষর চণ্ডীদাসের সব্বন্থ, তাহার বিশ্বত্রহ্গাণ্ড। ঠাঞ্ছি নাহি পায় তথাপি বাঁড়য় পরিমাণে নাহি আর। 
ডি বলেন_ পরিমাণ নাই, আদি নাই, অন্ত নাই ; ইহা ‘অনাদি, অনন্ত, 
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর এ তিন ভূবন সার। অপরিমেয়। প্রেমের এত বড় পরিকল্পনা, এত বিরাট 
ইহাই শুধু নয় ভাবাদর্শ, এত প্রগাঢ় অনুভূতি বিশ্বসাহিত্যে নাই । 
এই মোর মনে হর রাতি দিনে ইহা বই নাহি আর। ূ চণ্ডীদাসের মত একনিষ্ঠ সাধকই বলিতে পারেন__ 
বিগ্যাপতি বলিয়াছেন ৃ পিরিতি নগরে বসতি করিব পিরিতে বীধিব ঘর। 
তির সমহ দোসর নাহি আন। ূ পিরিতি দেখিয়া পড়সী করিব তা বিন্ন সকলি পর ॥ 
জাহ তুলনা দিহ্‌ আপন পরাণ ॥ | ূ চণ্ডীদাসের রসাদর্শ খুব উচ্চস্তরের । 
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চণ্ডীদাস বলিতেছেন 

সহজ মানুষ হব রপিক-নগরে যাব 
থাকিব প্রণয় রস ঘরে । 

প্রীরাধিকা হবে রাজা হইব তাহার প্রজা 
ডুবিব রসের সরোবরে ॥ দি 

সেই সরোবরে গিয়া মনপদ্ধ প্রকাশিয়া 
হংস প্রায় হইয়া রহিব। 

সরূপের মধ্যে অরূপের, সীমার মধ্যে অসীমের লীলার আভাস 


১ 


এখানে কিরূপ সুষ্পষ্ট 1 
দেহে সে দেহে একই রূপ । তবে সে জানিবে রসেরই কূপ ॥ 
এ বীজে সে বীজে একতা হবে | তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে” ॥ 
বাশুলি কহে এই সে সার । এ রস-সমুদ্র বেদান্ত পার” ॥ 
এ রসলীলা রসিকজনেরও সহজ-প্রাপ্য নহে । মন্মথ- 
দহনের মহাদেবও এই মদনমোহন-লীলা দর্শন করিয়া ধন্ত 
হইতেন। 
‘রসিক রসিক সবাই কহয়ে কেহত রসিক নয় । 
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে কোটাতে গোটিক হয়” ॥ 
“যেমতি দীপিকা উজরে অধিকা ভিতরে অনল শিখা । 
পতঙ্গ দেখিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া পড়িয়া মরয়ে পাখা । 
জগৎ ঘুরিয়া তেমতি পড়িয়া কামানলে পুড়ি মরে ॥ 
ররসজ্ছ যেজন সে করয়ে পান বিষ ছাড়ি অমৃতেরে’ ॥ 
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বৈষ্ণব-কবিতার রস 


চণ্ডীদাস শুধু কবি নহেন। তিনি সাধক, তিনি প্রেমিক, 
তিনি দ্ৰষ্টা, খষি। সুদূর অতীতে এক খষি দিব্য দৃষ্টিতে 
দেখিয়াছিলেন__সকল মানব-সন্তানই অমৃতের পুক্র--তিনি 
তাই আহ্বান করিয্না বলিয়াছিলেন_ 
শৃন্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্ত পুত্রাঃ 
আর আমরা দেখি তেমনি ভাবেই চণ্ডীদাস দেখিয়াছিলেন_ 
মানবমাত্রই ঈশ্বরের সব্রশ্রেষ্ঠ স্থপ্টি_ স্যপ্টির সবচেয়ে বড় 
সত্য এই মানুষ 
শুনহ মানুষ ভাই। 
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ॥ 

চণ্ডীদাস ছিলেন দিব্য মানব, সর্ব্বত্যাগী, পরম ভাগবত 
মহাপুরুষ । 

ভারত বরেণ্য তত্ববিগ্ঠায় | জ্ঞান ও কন্ম-মার্গের আলোচনায় 
সে জগৎকে বিস্মিত করিয়াছে । কিন্তু পবিত্র ভক্তি মার্গ বা 
প্রেমমার্গ তাহাকে আরও বড় করিয়াছে । তাহার শ্রেষ্ঠত্ব শুধু 
তাহার দর্শনে নয়, প্রেমভক্তি-ক্ষেত্রের কর্ষণেও | এই প্রেম- 
ভক্তির চচ্চা পৃথিবীর কুত্রাপি এরূপ হয় নাই। আর এই 
“একান্তিকী ভক্তির” সাধনা বৈষ্বসাঁধকগণ যেরূপ করিয়াছেন, 
এরূপ আর কোথাও হয় নাই । বৈষ্ণব কবিকুল ইহার চরম 
করিয়। গিয়াছেন, আবার চণ্ডীদাস তাহাদের মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ঠ। 
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বৈষ্ব-কবিতার রস 


এই ভক্ত কবিকুলের হৃদয়-রাধা স্যামের বাঁশরীর স্থুর 
শুনিবার জন্য সদাই উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। যেই সেই স্থুললিত 
হ্বরলহরী কর্ণে প্রবেশ করিত, সেই মুহুর্তে সে জগৎ সংসারের 
সকল মারাবন্ধন কাটিয়া ছুটিয়। যাইত, তাহার প্রিয়তমের 
উদ্দেশে । তাহাদের হ্ৃদয়-রাধার এই যে আকুলতা, এই যে 
আকৃতি, এই যে ব্যাকুল মিলনের আকাতক্ষী, এই যে একাগ্র 
ভাগবত-প্রেম, প্রেমভক্তি-মার্গের ইহাই চরম আদর্শ। 


এই যে Yearning for Eternity ইহ! চণ্ডীদাসের - 


প্রত্যেক পদে গভীরভাবে অনুস্থ্যত। তাঁহার রাধার এই যে 
কৃষ্ণমিলন-কামনা ইহা! যেন মানুষে মানুষে সম্ভব নয়_'ভক্তের 
ভগবানকে পাইবার একাগ্র সাধন! ছাড়া যেন ইহা অন্য 
কিছুই নয়। তাই কাব্য হিসাবে কেবল বিচার করিতে গেলেও 
পদগুলিকে Romantic না বলিয়া Mystic lyric poetry ই 
বলিতে হয়। জ্ঞানমার্গ, কন্মমার্গ এই ভক্তগণের নিকট তুচ্ছ, 
তাহাদের প্রেমধর্ম-সাধনার বরং পরিপন্থী । মনের অভাব- 
নিবৃত্তির জন্য জ্ঞান, আর দেহের অভাবনিবৃত্তির জন্য কন্ম। 
জীবনে যাহারা কোন অভাবই অনুভব করেন না, তাহাদের 
জ্ঞান-মার্গ বা কর্ম্ম-মার্গের প্রয়োজন কি ? 

ইহার ফল এক দিক দিয়! মন্দও হইয়াছে। ধাহারা 
এই সব কবি ও সাধকের মত উচ্চ শ্রেণীর মানুষ নহেন, অথচ 
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বৈষ্ব-কবিতার রস 


বৈষ্ণবধর্ম্ের প্রভাব ধাহাদের উপর পড়িয়াছে, এবং বৈষ্ণব 
পরিবেষ্টনীর মধ্যে যাহারা জীবন-যাপন করিয়াছেন, কর্ম্ম ও 
জ্ঞানের চর্চার অভাবে তাহার! নিশ্চেষ্ট, নারীভাবাপন্ন ও 
নিস্তেজ হইয়। পড়িয়াছেন এবং আবার তাহাদের প্রভাবে 
সমগ্র সমাজই তামসিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে 
ইহাও স্বীকাধ্য যে, এই উদার ধর্মই মুসলমান আমলে 
হিন্দুগণকে প্রবল ধন্মান্তরের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে । 
এই সব সাধক কবিগণ বলেন-__নদী যেমন ছুটিয়া যায় 
সমুদ্রের পানে আকুল আবেগে, কিন্ত কেন সে জানে না, 
তথাপি ছুটিয়। যায়। ইহাই তাহার প্রাণ-ধর্ম্ম। মানবের আত্মাও 
তেমনি ছুটিয়া যায় ব্যাকুল আগ্রহে পরমাত্মার দিকে_কেন 
সে কথ! সেও জানে না--ইহাই তাহারও প্রাণ-ধন্ম। নদীর 
এই ছুটে চল! ও মানবাত্মার পরমাত্মীর উদ্দেশে অভিযান যে 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । মান্ুষেরও 
ইহাই স্বভাব । তবে নানাজন্মের সংস্কারে সে আজ আচ্ছন্ন। 
তাই সেবিপথগামী। আত্মার এই সহজগতি আজ সে বুঝিতে 
চায় না, চাঁহিলেও বুঝিতে পারে না! রস-সাঁধকেরা বলেন, 
প্রেমধর্ম্নের সাধনায় মানুষের হৃদয়ে আবার সেই সহজভাব 
সর্ধবসংস্কারের বন্ধ ছেদন করিয়া উজ্জীবিত হয়, নিজের স্বভাব- 
গত ধৰ্ম্ম সজাগ হইয়া উঠে ও তখন শ্রীভগবানকে পাওয়া 
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বৈষ্ণব-কবিতার রস 


সহজ হইয়া যায়। এই সত্য উপলব্ধি করানোর জন্যই 
রাধার জীবনে লোকলাজ, গুরুজনের শাসন, কুলশীল, 
সতীধৰ্ম্ম ইত্যাদির সংস্কার বন্ধনের স্থষ্টি করা হইয়াছে। সহজ 
প্রেমই এই সকল সংস্কারের বাধা চরণে দ্লিয়া অভিসারে 
ছুটিতে পারে। 

তরাং মানুষের পক্ষে যাহ! সহজ ও স্বভাব ধৰ্ম্ম, তাহাকে 
জাগাইয়া তোলে যে পথ, তাহাই শ্রেষ্ঠপথ এবং সেই পথকেই 
তাহারা আখ্যা দিয়াছেন “সহজিয়া রাগাত্মিক প্রেমধন্মের 
পথ ।” 

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস 
প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ তাহাদের কাব্যের শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা- 
সঙ্গীতে এই রাগাত্মিক প্রেমধন্নকেই রূপ দিয়াছেন। 
প্রেমধন্মের এই আদর্শ ই চিরদিন প্রেমধর্ম্ম-পথের যাত্রীর 
পাথেয়-সন্বল হইয়৷ থাকিবে । 


গোবিন্দদাস 


একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বিদ্যাপতির সহিত 
গোবিন্দদাসের এবং চণ্ডীদাসের সহিত জ্ঞানদাসের ভাব, 
ভাষা ও ছন্দের অনেক স্থলে মিল আছে । গোবিন্দদাঁস 
বিদ্যাপতির ও জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের অনুসরণ করিয়াছেন বলা 
যাইতে পারে। পদরচনায় গোবিন্দদাস বিদ্াপতিকে ও 
জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসকে আদর্শ ধরিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 
একই বিষয় লইয়া একই ধরণের লেখায় তাহারই কৃতিত্ব বেশী, 
যিনি প্রথমে পথ দেখান। বিদ্ভাপতি এক ধরণে ও চণ্তীদাস 
অন্য ধরণে এই পথের প্রদর্শক । বৈষ্বকবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
আসন তাহাদেরই প্রাপ্য । 

গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, কবিবল্পভ প্রভৃতি 
যত বড়ই হউন না কেন, তীহারা এই ছুই কবিরই 
অনুসারক। বহু স্থলে ভাব, ভাষা ও ছন্দের মিলও 
দেখা যায়। 

গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস যথাক্রমে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের 
সমকক্ষ না হইলেও তাহাদের আসন শ্রেষ্ঠ কবিকুলের 
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কবিতার রস 
বৈষ্ণব-কৰি বৈষ্ব-কবিতার রস 


| | মধ্যেই । বিশেষ করিয়া গোবিন্দদাস বঙ্গদেশে মধুর EOE SO 

0. ব্রবুলির একপ্রকার প্রবর্তক বলিয়া তাহার আসন খুব কনে 

| i উচ্চে। মুখভয়ে চান্দ আকাশে । 

UL বিদ্ভাপতি শ্রীরাধিকার রূপবর্ণন করিতে গিয়া হরিণী নয়ন-ভয়ে  স্বরভয়ে কোকিল 

| বলিতেছেন__ | গতিভয়ে গজ বনবাসে ॥ 

| i ধহা যহা পদযুগ ধরই। তঁহি তহি সরোরুহ ভরই ॥ hd ভুজভয়ে পক্ষে মৃণাল লুকাওল 

g ধা যহা বলকত অঙ্গ । তঁহি উহি বিজুরি তরঙ্গ । | | করভয়ে কিশলয় কাঁপে ॥ 

| যহা ধহা নয়ন বিকাশ । তহি তহি কমল পরকাশ ॥ | গোবিন্দদাস লিখিলেন__ 

! ধহা লহু হাস সঞ্চার । তঁহি তহি অমিয় বিকার ॥ | চিকুরে চোরায়সি চামর কাতি, দশনে চোরায়সি মোতিম পাতি ॥ 
ধহা বহা কুটিল কটাখ । তহি তহি মদন শরলাখ ॥ | অধরে চোরায়সি স্থরঙ্গ পঙার। বরণে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার ॥ 


গোবিন্দদাস বি্ভাপতির ন্যায় অলঙ্কার-যোগে বহু পদের 
| রসোৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই,_ 
॥ যেখানে বিদ্যাপতি অলঙ্কীরের শুষ্ক তালিকা রচনা করিয়াছেন । | 
সেখানে অলঙ্কারের সাহায্যে রূপের সহিত গোবিন্দদাস 
রসেরও উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

শ্রীরাখিকাৰ্ৰ পুরবব্বাগ রাই একদিন কালিন্দীর 


গোবিন্দদাস ঠিক একই ভাবে বলিতেছেন__ | 
111 বাহ! যাহা নিকসয়ে তন্তু তন্তু জ্যোতি । | 
| তাহা৷ তাহা বিজুর চমকময় হোতি ॥ 
বাহা যাহ! অরুণ চরণযুগ চলই । 
তাহা তাহা থল-কমল-দল খলই ॥ 


যাহা যাহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল। 
তাহা তাহা উছলই কালিন্দী-হিলোল ॥ কুলে দেখিলেন কৃষ্ণকে। 
ূ খাহা যাহা তরল বিলোচন পড়ই। _. কালিন্দীর কূলে কি পেখন্ু সই ছলিয়া নাগর কান। 
ূ তাহা তাহা নীল উৎপল বন ভরই ॥ ঘরমু যাইতে নারিনু মুই আকুল করিল প্রাণ ॥ 
|! খাহা খাহা হেরিয়ে মধুরিম হাস। প্রথমদর্শনই তাহার প্রাণ আকুল করিল। তিনি ধৈর্য্য 
f তাহা তাহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥ হারাইলেন। 
ৰ ] ৮৮ ৮৯ 
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কিবা সে নাগর কি খেনে দেখি ধৈরজ রহল দুরে । 


তাতল তন্ন নাহি টুটই। সতত মহীতলে লুঠই ॥ 


1) | টা ঢি e 

: ll নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল কেন বা সদাই ঝুরে ॥ রাইএর i কি দুর্দশা ! সে এখন = 

| ্‌ সেই দিন হইতে তাহার__ ূ HG ৰ | রি ঝর লোচন রোয় ॥ 
1. | গণ [বনঙ্চু ক্ষ তপত নি 
|. রূপে ভরল দিঠি সোউরি পরশ মিঠি পুলক না তেজই অঙ্গ। মু ক্ষণে হসই। উতপত দীঘ নিশসই ॥ 
১ | 


মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত না শুনে অপর পরসঙ্গ ॥ 
৮৬ চি কাহুক কছু নাহি কহই। কো অছু বেদন সহই ॥ 


এ চিত্রখানি বিগ্ভাপতির 


হ্যামের নাম শুনিলে এখন হইতে তাহার “পরাণ | 


| 
0? উছলে”। ঢরকি ঢরকি বহু লোচন লোর। 
1 ৃ শ্যামের নামে সে পরাণ উছলে এছন হয় অকাঁজে । | অধর সুখায়ল নহি নিকষয় বোল ॥ ইত্যাদি 
রঃ | যি শুশিতে না চাহ কার বচন কানে সে মুরলী বাজে | পদটির মতই সুন্দর । 
I শ্রীকচষ্তর পূর্বব্নাগ $_কৃষ্ণ দেখিলেন সেই একই কৃষ্ণদূতী আসিয়া কহিল--কৃষ্ণের এমন দশা হইয়াছে 
Lp দিনে রাইকে। যে সে__ 
HL নেই নিবি ভিজ তকআানা | রা কহি ধা পহু কহই না পারই ধারা ধরি বহে লোর। 
Nl = হইতে তিনি বলেন A সোই পুরুখমণি লোটায় ধরনী পুনি কে! কহ আরতি ওর ॥ 
| তব ধরি হাম না জানি দিনরাতি । সেই পুরুষমণি ধরণীতে লুন্তি, “রা বলিতেই চক্ষু দিয়া 
fl তের {এ কব্যিত= | ধার! বহিয়। ক্রোধ হইয়া যায়, ধা’ আর বলা হয় না। 
] ৃ দত গতর ঘুম নাহি দিঠি। ূ সে সারারাত্রি জাগিয়া তোমার ধ্যানে মগ্ন থাকে। 
| ! | £_রাইএর দূতী আসিয়| বলিল-_ | গহন বিরহক লাগি। রজনী পোহায়ই জাগি ॥ 
£1 “তোহারি বিরহে ধনি অন্তর জর জর 1, ৃ করতহি তোহারি ধেয়ান। তো বিনে আকুল কান ॥ 
| 'রমহি গোই রোই দিন যামিনী গুণি গুণি তুয়া গুণগামা?। দূতী বলেন__রাই আমার কথায় সন্দেহ করিও না । 
ct ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গভঙ্গ তু মোড়ই কহত ভরমযর বাী। | | সুন্বরী ইথে নাহি কর আন ছন্দ । 
ঠামর নামে চমকি তন্থ ঝাপই গোবিন্দদাস কিয়ে জানি’ ॥ ৃ তোহে অন্ুরত ভেল শ্ঠামর চন্দ ॥ 
” | 
ঠা. ৯০ ৃ ৯১ 
| i | 
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বিদ্ধাপতিতেও আছে-__ 
তোহে অন্ুরত ভেল শামর চন্দ । 
নঃ_ইহার পর মিলন । 
তন তন্তু মিলনে উপজল প্রেম । 
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম ॥ 
কনক লতায়ে জন্তু তরুণ তমাল । 
নব জলধরে জন্তু বিজুরি রসাল ॥ 
কমলে মধৃূপ জন্তু পাওল সঙ্গ । 
দুহু তন্তু পুলকিত প্রেম তরঙ্গ’ ॥ 
‘দুহু রসে ভাসই দুহু অবলম্বই রঙ্গ-তরঞ্সিত অঙ্গ ছু'হু। 
নব নাগরী সঞ্জে নাগর-শেখর ভুলল গোবিন্দদাস পু” ॥ 
অভিিসাব্র £_হরি অভিসারে চলিলেন রাই ।. তাহার 
গতি অতি মন্থর। প্রেমপ্রদীপ পথ দেখাইয়া, বর্ধানিশীথের 
নীরন্ধ অন্ধকারের মধ্য দিয়া লইয়া চলিল তীাহাঁকে। 
“মেঘ যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত। 
মদনদীপ দরশায়ল পন্থ ॥ , 
চললি নিতস্বিনী হরি অভিসার । 
গতি অতি মন্থর আরতি বিথাঁর? ॥ 
“ঘর সঞ্চে যব ধনি ভেল বাহার । 
দর দর বারি বরিখে অনিবার* ॥ 


অথচ অভিসারে বাহির হইবার ইহাই প্রশস্ত সময়। গুরুজন- 


৯২ 
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নয়নে আড়াল রচনা করিয়া নীলনিচোলে মুখচন্দ্র আবৃত 
করিয়! প্রস্থান করার ইহার মত মাহেন্দ্র সুযোগ আর কি 
হইতে পারে? 

গুরুজন-নয়ন বিধুন্ধর মন্দ। নীল নিচোলে ঝাঁপিল মুখচন্দ ॥ 
এমন দিনে বাঞ্চিতকে পাইবাঁর আকুলতা যে বড়ই দুরন্ত । 
প্রকৃতির এই ছুর্য্যোগময়ী রজনী দুরসংস্থ প্রিয়জনের জন্য 
প্রিয়াকে উন্মত্ত করিয়া তোলে । ইহ! শুধু poetic conven- 
tion মাত্র নয়। ইহ! প্রেম-জীবনের পরম সত্য । কালিদাস 
যে বলিয়াছিলেন_মেঘালোকে ভবতি সুখিনোইপ্যথাবৃত্ভিঃ 
চেতঃ | কণাগ্লেষপ্রণয়িণি জনে কিং পুনঃ দূরসংস্থে ॥ 
ইহ! তাহার গভীর অন্ুভূতিরই কথা । 

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের একটা গৃঢ় সম্পর্ক আছে! 
এই সম্পর্ক বর্ষার দিনে অধিকতর পরিস্ফুট হয়। আকাশ 
ও পৃথিবীর এই মিলনোৎসবের দিনে মানবের প্রাণও কি 
জানি কেন প্রিয়-মিলনের জন্য আকুল হইয়া উঠে। মানব- 
হৃদয়ের এই নিগুঢ় সত্য নানাভাবে নানা দেশে শ চিরদিন 
কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে । 

মানব-জীবনের সহিত প্রকৃতির এই যে যোগস্ুত্র বৈষ্ণব 
কবিকুল ইহ! মৰ্ম্মে মন্ম্ে অনুভব করিয়াছিলেন । বাহ প্রকৃতি 
ও মাঁনবহাদয়ে যে এক অখণ্ড মিলনসুত্র গ্রথিত আছে, ইহা! 


৯৩ 
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প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের মানসনেত্রে প্রতিভাত হইয়াছিল । শুধু 
তাহাই নহে, অতীন্দ্ৰিয় অনুভূতির দ্বারা তাহার! সমুদয় বিশ্বের 
সকল বিকাশকেই একই সার্বজনীন লীলাসিন্ধুর তরঙ্গমালার 
ন্যায় অঙ্গীভূত ভাবেই দেখিয়াছেন এবং সেইজন্য তাহাদের 
রাধা-স্যামলীলা-কথা রূপকে রচিত হইলেও তাহার 
কাব্যভাবের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার 
সংযোগের সহজ অন্তনিহিত প্রাণের বাণীও। বিশেষ 
করিয়া তাহাদের রচিত বর্ষা ও বর্যাভিসারের গাঁনগুলির 
মধ্যে একথা স্পষ্ট অনুভুত হয়। 

(বর্ধার দিনে যখন বঞ্ধা ঘন ঘন গঙ্জন করিয়া ফিরে, 
ভুবন ভরিয়া বারিবর্ষণ হয়, শত শত অশনি নিপাত হইতে 
থাকে, নীপনিকুপ্তে ময়ূর প্ৰমত্ত হইয়! নৃত্য করে, চতুদ্দিকে 
মত্ত দর্দ.র, ডাহুক, ডাহুকী কলরোল তুলে, যখন নিবিড় ঘন- 


কৃষ্ণ মেঘে আকাশ কজ্জলয়্নান, তখন মানবহৃদয়ের অন্তঃস্থলে রর 


রহিয়া রহিয়া যে গভীর বিরহ,_-কি যেন নাই, কিসের যেন 
একটা অভাব, এই আকিঞ্চন__অজ্ঞাত রহস্তময় বেদনায় 
ভরিরা উঠে। একটা অনির্দিষ্ট অতৃপ্তি, কাহার অভাব-জনিত 
মন্্রপীড়া, কোন্‌ না পাওয়া পরমাত্মীয়জনের জন্য ব্যাকুলত। 
ক্ষণে ক্ষণে মৰ্ম্ম নিম্পেষণ করে, তাহাই বৈষ্ণব কবিগণের বর্ষা 
ও বর্ধাভিসারের চিত্রে অন্থরঞ্জিত হইয়াছে ) 
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ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্ত মন্দির মোর_ 
শ্রীরাধিকার হৃদয়ের এই যে হাহাকার__ইহাতে যেন রূপ 
পাইয়াছে নিখিল মানব-হৃদয়েরও চিরন্তন বিরহ-বেদনা। 

ঘন মেঘের দুর্দিনে অভিসার-পরিকল্পনা করিয়। তাহারা 
রাধাকৃষ্ণের প্রেমসঙ্গীতকে যেরূপ উচ্চ গ্রামে তুলিয়াছেন, 
এমনটি অপর কোনো অভিসারে হয় নাই । তাঁহারা 
হিমাভিসার, বসন্তাভিসার, জ্যোৎস্সাভিসার, তিমিরাভিসার, 
দিবাভিসার, কুহ্মটিকাভিসার এইরূপ অভিসারের বৈচিত্র্য 
কতই দেখাইয়াছেন-__সকলগুলিই রসমধুর হইয়াছে, কিন্ত 
বর্ধাভিসারের ন্যায় সেগুলি মন্স্পশী হইয়। উঠে নাই। 
‘ ইহার প্রধান কারণ বর্যাভিসারের গানগুলিতে যেরূপ 
সকরুণ মাধুধ্যও ভাবমহিমা বিদ্যমান, সেরূপ অন্যগুলিতে 
নাই । 81911) বলিয়াছেন Our SWeetest Songs are 
those that tell of saddest thought. সকরুণ চিত্রগুলিই 
সব চেয়ে বেশী মানবমনকে স্পর্শ করে। ইহা মানবের 
স্বভাব-ধৰ্ম্ম । | 

বৈষ্ণব কবিকুলের বর্ষাভিসারের পদগুলির সকরুণত্ব 
আরও গাঢ়তর ও নিবিড়তর হইয়াছে তাহার পারিপাস্থিক 
আবহাওয়ায় (environments.)। বধার ক্রন্দসী মূত্তি যেন 
শ্রীরাধিকার অন্তরের বহিঃপ্রকাশ রূপেই মূর্ত হইয়া 
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উঠিয়াছে। কিন্ত অন্যান্ত অভিসারের চিত্রগুলি রাধার আত্ম- 
হার! ভাবের উপযোগী ও অনুকূল হয় নাই, এবং সেই কারণেই 
বর্ধাতিসারের প্যায় তেমন মর্মস্পর্শী হইতে পারে নাই। 

বৈষ্ণব কবিগণ বলেন, কষ্টের কষ্টিপাথরে প্রেমের যাচাই 
না হইলে কৃষ্ণ মিলে না, হরিকে পাইতে হইলে অনেক কষ্ট, 
অনেক জালাই সহা করিতে হয়। সর্বস্বত্যাগ ও আত্মসমর্পণ 
না করিলে সে বঁধুয়া আপনার হ’ন না, তাহাকে পাইতে 
হইলে বহু বিদ্ববিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়। উপনিষদের 
ভাষায় এ পথ ক্ষুরধারের স্যায় নিশিত ছুরত্যয়। তাই দেখা 
যায় তাহাদের অভিসার-পরিকল্পনায় বিশেষ করিয়া এত 
বিদ্বের সমাবেশ । এই সত্যটি বৈষ্ণব কবিগণ বর্াভিসারের 
অভিঘান-পথে দু্গমতার চূড়ান্তের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন । 

গোবিন্দদাস তাহার রাইকে বলিতেছেন_-এ অভিসারে 
বহুদূরে যাইতে হইবে, সারা পথে বাদর দোল, হে সুন্দরি 
তোমার অঙ্গের নীলবসন কি এ বারিধারা বারণ করিতে 
পারিবে ? 

তহি অতি দূরতর বাদর দোল । 
বারি কি বারই নীলনিচোল ॥ 
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার । 
হরি রহু মানস-স্থরধুনী পার ॥ 
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সে যে অগম্য স্থান । তাহাতে আবার পথিমধ্যে ঘন ঘন 
বজনিপাত, চতুদ্দিকে বিদ্যুতের দহনজ্বাল৷। ইহার মধ্যে 
হে সুন্দরি, যদি গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে অগ্রসর হও 
প্রেমিকের জন্য, মনে রাখিও দেহ তোমার উপেক্ষিত হইবে । 

ঘনঘন ঝনঝন বজর নিপাত। 

শুনইতে শ্রবণে মরমে মরি যাত ॥ 

দশদিশে দামিনী দহই বিথার । 

হেরইতে উচকই লোচন ভার ॥ 

ইহে যদ্দি সুন্দরী তেজবি গেহ। 

প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥ 


প্রেম মানা শুনে না, বাঁধা বুঝে না কিংবা মানে না। 
তাই কবির কথায় কর্ণপাত না করিয়া সকল বিদ্ব বাঁধা উপেক্ষা 
করিয়া, সকল প্রত্যুহ অতিক্রম করিয়া রাই, বাঞ্থিতের 
উদ্দেশে এহেন দুর্যোগের নিশীথে, বিদ্বুসঙ্কুল “পঙ্কিল, শঙ্কিল' 
পথে যাত্রা করিলেন__একাকিনী, নিঃশঙ্ক । 

কিন্তু গম্যস্থানে এইভাবে পৌছিয়াও তাহার প্রিয়ের 
সাক্ষাৎ মিলিল না । বিলাপ করিয়া তাই রাই কহেন__ 

যামিনী আধ অধিক বহি যাওত অবহু না মিলল কান। 

কিন্তু প্রিয়কে পাইবার এ হেন আকুল আবেগ যাহার, তাহার 
প্রয়াস বিফল হইবার নহে। যিনি এমনি করিয়া সর্ববন্ব ত্যাগ 
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J 
করিয়া, সকল বিত্ব অতিক্রম করিয়া, দেহ-প্রাণকে তুচ্ছ 
করিয়া, প্রিয়তমের সকাশে অভিসাঁরে গমন করিতে পারেন, | 
তাহার প্রিয়-মিলন ন! হইয়া যায় না। গোবিন্দদাসের 
রাইএরও অবশেষে কৃষ্ণ মিলিল-__ 

এছনে মিলল নাগর পাশ । গোবিন্দদাস কহ পূরল আশ ॥ 

মান ?ঃ-গোবিন্দদাসের রাইএর মানের চিত্র বিদ্যাপতির 
অনুরূপ চিত্রের ন্যায়ই অপরূপ । রাই মান করিয়াছেন 
কবি তাহার বর্ণনা করিতেছেন__ 

মানিনী মানে অবনী পর লেখই নয়নে না হেরি শ্যামা । 

তিনি যাহা কিছুর বর্ণ শ্যাম, তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছেন না । 


বিদ্যাপতির__ h 
অবনত বয়নী ধরণী নখে লেখি। 


মে কহ শ্যাম নাম তাহে নহি পেখি ॥ 
ইহার মতই অপুর্ব চিত্র । 
তাহার রাই মান করিয়া আছেন, কৃষ্ণ দূতী পাঠাইলেন, 
যাহাতে রাই তাহার প্রতি সদয় হন।__ 
বহুত যতন করি তাহে মানায়বি যৈছে সদয় হোয় রায়। 
দূতী “আওল মানিনী পাশ” । কিন্তু ফল কি হইল? 
হেরইতে রাই বিমুখ ভৈ বৈঠল। 
বিষ্ভাপতিতে আছে__ 
কোপে কমলমুখী পলটি ন হেরল বৈঠলি বিমুখ বিরাগে। 
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দৃতীর চেষ্টা ব্যর্থ হইল । স্বয়ং কৃষ্ণ আসিলেন। 
রাইক হৃদয়-ভাব বুঝি মাধব পদতলে ধরণী লোটাই। 
দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব তবহু বিমুখ ভেল রাই ॥ 
কৃষ্ণ কত মিনতি করিলেন। কিন্তু তবুও রহিল অবিচল 
রাইএর সেই দুর্জয় অভিমান । 
এতহু মিনতি কান্ত যব করলহি তবু নাহি হেরল বয়ান । 
কৃষ্ণ অনাঁদরে, উপেক্ষায় মর্মাহত হইয়া রোদন করিতে 
করিতে ফিরিয়া গেলেন । | 
রাই অনাদর হেরি রসিকবর অভিমানে করল পয়ান। 
নয়নক লোরে পথ লখই না পারই পীতবাসে মুছই নয়ান ॥ 
রাইএর এইবার চৈতন্য হইল । 
যব নাহি দেখল নাগর কান। দূরহি দূর গেও রোখ সে মান ॥ 
মান তাহার দূরে গেল। কৃষ্ণকে না দেখিতে পাইয়া 
তিনি বড় কাতর! হইলেন। সখীদের অনুনয় করিলেন 
তাহাকে ফিরাইয়া আনিবাঁর জন্য । বলেন-__নতুবা এপ্রাণ 
আমি কালীদহে বিসর্জন দ্িব। আমার কৃষ্ণ চাদ যদি নী 
ফিরিয়া আইসে, আমি আর এ জীবন রাখিব না । 
সখীর। প্রমাদ গণিল। এক সখী ত্বরায় কৃষ্ণকে সংবাদ 
দিতে গেল। কৃষ্ণ যখন সকল কথা শুনিলেন, তখন আর 


অভিমান রাখিতে পারিলেন না। 
তাকর সঞ্জে হরি করল পয়ান। 
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কিন্তু তাহাকে দূর হইতে দেখিবামাত্র রাইএর অর্ধবিগলিত 
অভিমান আবার কঠোর ভাব ধারণ করিল । 
দূৰ সঞে নাগরী নাগর হেরি। 
বৈঠলি তহি পুনঃ আনন ফেরি ॥ 
আর কৃষ্ণ ষখন তাহার সম্মুখে আসিলেন-__ 
তৈখনে সম্মুখে আওল যব কান। 
নাহ হেরিয়া ধনীর বাঢ়ল মান ॥ 
এইব্ূপই হইয়া থাকে । যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যায়, 
তাহারই উপর অভিমান হয়। সে বিমুখ হইয়া চলিয়া গেলে, 
তখন ক্ুন্ব অভিমান অন্তরে গজ্জিতে থাকে, আর যখন সে 
প্রত্যাগমন করে, তখন প্রথম দর্শনে সেই রুদ্ধ অভিমান 
স্বিগুণতর হইয়া উঠে। তাহার পর সহসা অশ্রুবন্তায় সব 
মান অভিমান বিধৌত হইয়া যায় । 
যাহা হউক, অবশেষে সখী, কৃষ্ণ ও কবির সমবেত চেষ্টায় 
রাধার অভিমান উপশান্ত হইল ও অন্তরে নিদারুণ পরিতাপ 
দেখা দিল | 
তুহ সনে মান করল বর মাধব হাম অতি অলপ পরাণ। 
রমলীক মাঝে কহই শ্যাম সোহাগিনী গরবে ভরল মঝু দেহ। 
হামারি গরব তুহু তাপে বাঢ়ায়লি অবহু" টুটায়ব কেহ ॥ 
নব অপরাধ ক্ষমহ বর মাধব তুয়া পায়ে সৌপলু পরাণ। 
গোবিন্দদাস কহ কাহ্নু ভেল গদগদ হেরইতে রাইক বয়ান ॥ 
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বিব্বহ্‌ & বিরহে, গোবিন্দদাসের রাই বিলাপ 
করিতেছেন__ 
কোন্‌ নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল। 
এ ছার পরাণ কেনে অবহু রহল ॥ 
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ । 
নিশ্চয় মরিব পিয়ার না দেখিয়! মুখ ॥ 
প্রিয়তমের অভাব আর তিনি সহ্য করিতে পারেন না । 
ইহার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। 
নখর খোয়ায় লু দিবস লেখিলেখি । 


৮ নয়ন অন্ধুয়া ভেল পিয়া পথ পেখি ॥ 
বিদ্ভাপতিতেও আছে 
নখর খোয়াওলু দিবস লিখিলিখি । 
নয়ন অন্ধায়লু পিয়া পথ পেখি ॥ 


কিন্তু কই সে পাযাণের ত’ দয়! হয় না। 
পরাণ পিয়া সখি হামারি পিয়া । অবহু না আওল কুলিশ হিয়া ॥ 
তিনি বিলাপ করিয়া বলেন-__ 
পিয়া! বিনে হিয়া কেনে ফাটিয়া না পড়ে গো 
নিলাজ পরাণ নাহি যায়। 
সখিহে বড় দুখ রহল মরমে। 
আমারে ছাঁড়িয়া পিয়| মথুরা রহল গিয়া এই বিধি লিখল করমে ॥ | 
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- ত করিতে তিনি কাতরকণ্ডে সখীকে জিজ্ঞাস! a 
£্‌ & করিতে করি এ কথায় সখীরা প্রমাদ গাণল। একজন ত্বরায় রওনা 


হইয়। মথুরায় কৃষ্ণকে সংবাদ দিল! বলিল-_রাই তোমার 
বিহনে-- 
“অতিশয় ছুররি ভেল ৷” “দ্শমীক পহিল দশা ।” 
হইয়াছে তার। বিগ্ভাপতিতেও আছে 
ৃ “দেহ দীপতি গেল ৷” 
“নবমীক দশা গেলি কালি রজনী অবসানে |” 


আওবি কান্ু পুনহি কিয়ে ব্রজধামা! পূরব মনোরথ সাধে । 


সখী সান্তনা দিয়া বলেন-__ছুঃখ করিও না রাই-_কান্ধ 
ৃ শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে । 
৮. দূর কর বিরহিণী দুখ। নিয়ড়ে হেরবি পিয়া মুখ ॥ 
{ কিন্ত সখী প্রবোধ-বাঁক্য তাহার গভীর শোকের উপশম 
করিতে পারে না । তিনি অধীর হইয়া আকুল ক্রন্দন করিতে 
Tr থাকেন। তিনি সরোদনে বলিতে থাকেন, একদিন মান করিয়া 
? যে পুরুষরত্বের কাকৃতিমিনতি উপেক্ষা করিয়াছিলাম-__. 
যাকর চরণ-নখরুচি হেরইতে মুরছয়ে কত কোটা কাম। 
সো! মঝু পদতলে ধরণী লোটায়ে পালটি না হেরল হাম ॥ 
এমনও দিন গিয়াছে, আর আজ সেই রমণী, আমি কাকৃতি- 
মিনতি করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য-__কিন্তু 
বৃথাই। এত দিনেও তিনি ফিরিলেন না । এমন কি একটা 
্‌ সংবাদও পাই না তাহার । 
মা. এতেক দিবন হইল প্রাণ নাথ না আইল 
কাক-মুখে না পাই সংবাদ । 
ূ তবে আর এ হেন অবজ্ঞাত জীবন রাখিয়া! লাভ কি? আমি 
রা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি__সে প্রিয় যদি শীঘ্র ফিরিয়া 
না আসে. তবে আমি এ প্রাণ বিসর্জন দিব । 
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দৃতী বলিল--সেই সুন্দরী গোরী সর্বক্ষণ অচেতন 
হইয়া থাকে। চেতন হইলেও তাঁর মুখে অন্ত কথ৷ 
থাকে না__ 
“গদ গদ কহে শ্যাম শ্যাম ৷” 
“হরি হরি বলি মূরছি মহী লুটই ৷” 
চেতন অবস্থায় সর্বক্ষণ তোমারই চিন্তা করে, তোমার বর্ণ- 
সাদৃশ্ঠ যাহাতে দেখে, তাহারই পানে চাহিয়া কাঁদিতে থাকে। 
হরিমণি হেরি সঘনে জল খলই । 
তোমার বিহনে আজ সকল প্রিয় বস্তুই তাহার নিকট 
মন্দ হইয়াছে। 
কুঞ্জ কুগ্তর ভেল, কোকিল কিল, বৃন্দাবন বনদাব। 
চন্দ মন্দ ভেল, চন্দন কন্দন, মারুত মারত ধাব ॥ . 
কতয়ে আরাধব মাধব, তোহে বিন্ধ বাধাময়ি ভেল রাধা ॥ 
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হে কৃষ্ণ আমার কথায় যদি তোমার প্রতীতি না জন্মে 
চল আমার সঙ্গে নিজ চক্ষে সকলি দেখিবে । 
ইহ সব আন লহ যাই দেখহ মকু সাথ । 
সে বরনারী শুধু তোমাকে একবার দেখার আশায় বাচিয়। 
আছে এখনও ৷ সে সৰ্ব্বক্ষণ তোমার নাম জপ করে কিন্ত, 
তাহাও বুঝি আর সম্ভব হইবে না। 
জীবইতে যুবতী জপই তুয়া নাম। 
দূতীর বাক্যে কৃষ্ণের ছুটি আখি ছলছল করিতে লাগিল । 
ছল ছল লোচন পানি । . 

তিনি কাতর কণ্ঠে দূতীকে বলিলেন 

“তুহু পরবোধবি রাইক সজনী । যৈছন জীবয়ে ছু এক রজনী” ॥ 

. “দু এক দিবস মাঝে হাম যায়ব” 

আশ্বাস পাইয়া দূতী ফিরিয়া গেল। 

বি্ভাপতির ভাব-ধারা বিরহ-চিত্রাঙ্কনে যেরূপ প্রদীপ্ত, 
নির্মল এবং প্রগাঢ় হইয়াছে, গোবিন্দদাসে ততটা দেখি না । 
গোবিন্দদাস কৌশল-চাতুরীর দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছেন। 

তাহার পদগুলিতে অলঙ্কারের শিঞ্জন, ছন্দের বস্কার, 
বাক্যবিন্যাসের মনোহারিতার তুলনায় ভাবের মহত্ব, 
বিরাটত্ব ও গভীরতা অল্প। 

বিদ্যাপতির পদে ভাব, ভাবা, ছন্দ ও সুর সমানভাবে 
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উৎকর্ষ লাভ করিয়৷ চরম সার্থকতায় পৌছিয়াছে। গোবিন্দ- | 
দাসের ভাষা, ছন্দ ও সুরের সহিত ভাবের গাঁঢ়িতা সমানতালে ৰ 
প্রগতিলাভ করে নাই। অন্ুপ্রাস, শ্লরেষ ও নান! বিচিত্র 
অলঙ্কার-প্রয়োগে তিনি বিদ্যাপতি অপেক্ষা চমকের স্থষ্টি 
করিলেও তাহার মত রসের সঞ্চার করিতে পারেন নাই। 

পুনমিলন £-পুনঞ্সিলনেও বিদ্াপতির পদে ভাব, ভাষা 
ও কবিত্ব যেমন সমানতালে মহোল্লাসে নর্তন করিয়া ছুটিয়া 
চলিয়াছে, গোবিন্দদাঁসে তেমনটি হয় নাই। তাহার রাইও 
উল্লসিত হইয়াছেন প্রিয় আসিবেন শুনিয়া, কিন্ত বিদ্ভাপতির 
রাইএর মত প্রিয়-আগমন-বার্তা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা 
বা আত্মবিস্মৃত হইয়া যান নাই । 

গোবিন্দদাসের রাই ও কহিতেছেন__ 

আজু মোর শুভদিন ভেল। 
স্থখ সম্পদ বিহি আনি মিলায়ৰ এছন মৃতিগতি ভেল ॥ 


তিনিও বলেন 
মন্দল কলস’ পর দেই নব পল্পব 


কারণ আজি-_ | 
প্রাণ প্রাণ হরি নিজ ঘর আওব। 


আমার প্রাণের হরি নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিবেন। 
কিন্ত তবু মনে হয় যেন ইহাতে বিদ্যাপতির রাধিকার মত 


সে উল্লাস, সে বিশ্ববিস্মরণ ভাবোচ্ছাস নাই। 
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তারপর সকলকে আনন্দে আকুল করিয়া, পশুপক্ষী 
বৃক্ষলতাকে সঞ্জীবিত করিয়া, ব্রজরমণীগণের দেহমনকে 
পুনরুজ্জীবিত করিয়া, রাধার প্রাণস্বরূপ বরমাধব ভাব-ব্রজে 
ফিরিয়া আসিলেন। 
ক্রম পশু পাখী কুল, পরম বেয়াকুল পাঁওল আনন্দ পুঞ্জে। 
বরজ নারীগণ পাঁওল পরাণ । 
শ্রীরাধিকার হৃদয়কুঞ্জে শ্রীমাধব মিলিল । 
তখন শরৎকাল। চীাদিনী রাতি। ফুল জ্যোৎস্ন।। 
নিকুঞ্জ ভরিয়া গিয়াছে প্রস্ুটিত কুস্থম-গন্ধে 
“শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুস্থম গন্ধ 
ফুল মল্লী মালতী যূথী মত্ত মধুপ ভোরনী।» 
এমন শারদ সৌন্দধ্যে ভরা উৎসবের দিনে গোবিন্দদাঁসের 
শ্রীরাধামাধবের যুগল মিলন হইল । 
ও নব জলধর অঙ্গ । ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ ॥ 
ও বর মরকত ঠান। ইহ কাঞ্চন দশবাণ ॥ 
রাধা মাধব মেলি। মূরতি মদন রসকেলি ॥ 
ও তন্ন তরুণ তমাল। ইহ হেম যুখী রসাল ॥ 
ও নব পছুমিনী সাজ। ইহ মত্ত মধুকর রাজ ॥ 
ও মুখ চাদ উজোর। ইহ দিঠি লুবধ চকোর ॥ 
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ। গোবিন্দদাস রহ ধন্দ ॥ 
সকল বৈষ্ণব কাব্যে বিরহের পর পুনগসিলন চিত্র দেখা 
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যায়। কিন্ত বৃন্দাবন-লীলা সমাপ্ত করিয়। মথুরায় গিয়! 
শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে ফিরেন নাই। তবে ইহ! সম্ভব হইল 
কি করিয়।? 


' গভীর বিরহে তন্ময় ও তদগত হইয়া রাধা ভাবিতেন, 


তাহাদের পুনমিলন হইল । বিরহ তাপে তাহার যৌন বাসনা 
দগ্ধ হইয়া নিষ্কাম প্রেমের উদয় হইয়াছিল। তিনি মহাভাবে 
মগ্ন হইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন। ইহাই দেহাঁতীত 
সন্মিলন__নিক্কাম প্রণয়ের আধ্যাত্মিক মিলন। ইহাঁকেই 
বৈষ্ণব কবির! পুনসিলন বা ভাবসন্মিলন বলিয়াছেন। ইহ! 
ছাড়া কবিদের অন্য যুক্তিও আছে। বর্তমান যুগের কবির 
কথায়__ 
গৃহ সংসার ছাড়ি যেই পাগলিনী নারী 
বেণুতানে ছুটে গেল ভুলি গৃহকম্ম, 
কুলশীল লাজ ভয় সকলি করিল জয় 
নিছনি দিল যে পায় নিজ নারী ধর্ম; 
মানিল না বন্ধন মানিল না গুরুজন 
মানিল না সমাজের পরিবাদ-দণ্ড, 
ভূধর-শিখর হ'তে প্রপাত-ধারার স্রোতে 
ছুটে গেল প্রেম যার এমনি প্রচণ্ড 
কণ্টকরাজি গাড়ি অঙ্গনে যেই নারী 
ঘটজলে পিচ্ছিল করি করে শিক্ষা, 
আপনার আডিনাতে কেমনে শ্রাবণ রাতে 
বনপথে অভিসার--পরম তিতিক্ষা। 
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মানিল না আধিয়ার বরষার বারিধার | 
বজের হুঙ্কার করিল না গণ্য, 
ফণীরে দলিয়া পায় পৌষের শীত বায় 


কীপিল না, ছুটে গেল দয়িতের জন্য; 
তারে ভুলি শ্যাম রায় রাজা হয়ে মথুরায় 
বীর-গৌরবে রবে ভোগন্ত্খে মত্ত ৷ 
ভূলিবে না এতে ভবী, মানিবে না ইহা কবি, 
পুরাণ বলুক কথা-__ইহা নয় সত্য । 
ভক্তি বাঁ প্রেমমার্গের কথা আমরা নারদীয় পঞ্চদশী 
ও ভাগবতে পাই। সেখানে ভগবানের নিত্যলীলার কথ! 


বণিত আছে। তাহারই বাণীরপ আমর! দেখিতে পাই 


বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলায় । 
ভাগবত ধন্মের বীজমন্ত্র প্রেমভক্তি। আমরা বৈষ্ণব 
কাব্যে ইহার চরম অনুশীলন দেখিতে পাই। তাহাদের 
রাই এই প্রেমভক্তির জলন্ত মৃন্তি। শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ 
করিয়া তিনি একেবারে কৃষ্ণময়ী হইয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত অভেদাত্মিকা। কৃষ্ণ-রাধার যে এই দেহভেদ তাহ! 
শুধু এই মধুর রস-আস্বাদনের নিমিত্ত । 
1 রাধারু্ণ যৈছে সদা একই স্বরূপ। 
লীলারন আস্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥ 
তাহাদের কাব্যে আমর! দেখি, শ্রীরাধ। প্রীকৃষ্ণেরই হলাদিনী 
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শক্তি। এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তিনি কানু হইয়া 
বৃন্দাবনে বেণু হস্তে এত রসময় রূপ ধরিয়াছেন। 

দুঃখানলে মায়াজাল ভস্মীভূত হইলে জীব ঈশ্বরমুখী হয়। 
তাই আমরা দেখিতে পাই, বৈষ্ণব কবিগণ বিরহানলে 
তাহাদের রাধার সকল মলিনত। ঘুচাইয়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার সর্ব্বক্ষণের জপমালা হইয়াছেন । অনুক্ষণ 
কৃষ্ণচিন্তায় তিনি যেন কৃষ্ণের নিজস্ব প্রকৃতি পাইয়াছেন। 
প্রেমপথের পথিকের ইহাই মুক্তি । আনন্দময়ের 
আনন্দে বিভোর হইয়া, ভগবানের সহিত মিলিত হইয়। 
“তত্বমসি” উপলব্ধি করা এবং মৃগমদ ও তাহার গন্ধ, অগ্নি ও 
তাহার জ্বালা যেমন অবিচ্ছেদ থাকিয়াও পৃথক, তেমনি 
ভাবে ভগবৎ প্রেমরস আস্বাদন করা একই কথা । 

চিত্ত যখন মধুর নিষ্কাম ভগবৎপ্রেমে পরিপূর্ণ হয়, 
তখনকার সেই চরম আনন্দ প্রাপ্তির লীলাকেই রসশাস্ত্রকারেরা 
রাসলীল। বলেন। 

তাহাদের কাব্যের রাধার চিত্ত পুনসিলনে এই দেহাতীত 
মহাভাবে ভরপুর হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত চিরমিলন__ 
নিত্য ভাবসম্মিলন। ইহাতে আমিত্বের বা দেহাত্ববাদের 
লেশমাত্র নাই। নিজন্ুখ কৃষ্ণসুখে পর্যযবসান-_ইহাকেই বলে 
মহাপ্রেম। 


Krishna changra college central Library 


বৈষ্ণব-কবিতার 


বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্ৰ রূপ ও রসকে মিলাইয়! তত্বকে পরিমুদ্তি 


দিয়াছে । এই স্থষ্টি রচনার চতুর্থ স্তরে যে শ্যাম ও গীত 
জ্যোতিধ্ণারার মিলন-স্পন্দনজ্ঞান সাধকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত 
হয়, তাহাকেই তাহার! রূপকভাবে রূপ ও রসের মধ্য দিয়া 
কৃষ্ণ ও রাধার যুগলরূপ আখ্যা দিয়াছেন। তাই কৃষ্ণের 
বর্ণ শ্যাম ও রাধার বর্ণ গীত। এই গীত জ্যোতিধণরাকেই 
উপনিষদ হৈমবতী “উমা” বলিয়াছে, বৈষ্ণব শাস্ত্র “হলাদিনী 
শক্তি” বলিয়াছে। শ্যামজ্যোতিকে বেষ্টন করিয়া গীতজ্যোতি 
চক্রাবর্তবৎ প্রতিভাত হয়।  শ্যামজ্যোতিকে ঘিরিয়া 
গীতজ্যোতির এই যে আবর্তন ইহাই রাঁসচক্রের নর্তবন | 
বৈষ্ণবশাস্ত্র এই গীতধারাকে “গোপী” ও শ্যাম জ্যোতি- 
ধারাকে “রাসেশ্বর” বলিয়াছে, এবং ইহাতে যে মহাঁধ্বনি 
উত্থিত হয় তাহাই শ্যামের “বংশীধ্বনি” | বৈষ্ণবাচার্ষ্যগণ 
এই স্থানকেই “রাসমণ্ডল বা নিত্য বৃন্দাবন” বলিয়াছেন । 
শাক্তরা ইহাকেই “সহস্রারস্থ মহাপদ্ন” বলেন। এই 
স্থানই আনন্দদেশ, ভক্তিশান্ত্রকথিত প্রেমময় ধাম__ 
বেদ প্রতিপাদিত সপ্তব্যান্তির চতুর্থ ব্যাহৃতি-মহোলোক । 
ঝবিরা স্থষ্টি-রচনায় সাতটি স্তর পরিকল্পনা করিয়াছেন । 
মলিনমায়া, শুদ্ধমায়া, মুক্তদেশ, আনন্দদেশ, সত্যদেশ, 
চিন্ময়দেশ ও নিত্যদেশ । ভুলেণিক, ভূবলেক, স্বলেক, 
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মহোলোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। ব্রহ্গাণ্ডের 
মত মানব-শরীরেও এই স্তরভাগ বর্তমান । সুতরাং 
আনন্দদেশ বা নিত্য বৃন্দাবন মানবের নিজের মধ্যেও 
অবস্থিত । 

বৈষ্ণব সাধক কবিকুল এই মনোবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের 
নিত্য লীলাদর্শন করিয়া ধন্য হইতেন। এই বৃন্দাবনে রাঁধা- 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ নাই,_বৃন্দীবন-মথুরা ভেদ নাই। দবুন্দাবনং 
পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।”__রসশীস্ত্রকারের এই বাণীর 
এই অর্থেই সার্থকতা । এই তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
বৈষ্ণব কবিগণ পুনমিলন বা ভাবসন্মিলনের রসচিত্র অঙ্কন 
করিয়াছেন। বিরহটা মায়া মাত্র। রসস্থষ্টির জন্য ও 
পরম তত্বের একটা মানবিক বা লৌকিক ব্যাখ্যা (Inter 
pretation) দেওয়ার জন্য বৈষ্ণব কবিগণ এই মায়াকেই 
একট! সত্য রূপ দান করিয়াছেন। 
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Krishna chandra college central Library 


জ্ঞানদাস 


পূর্বেই বলিয়াছি চণ্ডীদাসে যাহা আছে অপর কোনে! 
বৈষ্ণব কবিতে তাহা নাই । একমাত্ৰ জ্ঞানদাসে তাহার 
অনুসরণের চেষ্টা আছে। তাহাও সর্বত্র নহে, তিনি 
বিদ্যাপতিকেও অনুসরণ করিয়াছেন বহুস্থলে । চণ্ডীদাসের 
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের নাম শুনিয়াই প্রেমাতুর হইয়! পড়েন__ 
সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম \ 
a কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ । | 
আর জ্ঞানদাসের রাধা স্বপ্নে কৃষ্তদর্শন করিয়া তাহার প্রেমে 
ব্যাকুল হইয়া পড়েন। 
মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা শুন শুন পরাণের সই। 
স্বপনে দেখিলু যে শ্যামল বরণ দে তাহা বিশ আর কারো নই। 
বিদেশী সাহিত্যে Love at first 91217 এর চিত্র আছে। 
বিদ্াপতি ও গোবিন্দদাসের রাই সেইরূপ প্রথম দর্শনেই 
কৃষ্ণের প্রেমে পাগলিনী হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু প্রেমিকের 
নাম শুনিয়া বা স্বপ্নে তাহাকে দেখিয়া প্রেম-সঞ্চারের চিত্র 
অন্য কোন দেশের সাহিত্যে আছে কিনা বলিতে পারি না। 
চণ্ডীদাসে ও জ্ঞানদাসে আমরা সেরূপ চিত্র পাই । 
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চণ্ডীদাসের ন্যায় জ্ঞানদাসের অধিকাংশ পদ সহজ ভাষায় 
ও সহজ ভাবে লিখিত। তবে চণ্ডীদাসের চেয়ে তিনি 
অধিকতর অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন। 


জ্লীকচষ্ণর পুরব্বাগ ৪ 


অপরূপ রূপসী রাই -খাহার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়৷ 
কবি বলিতেছেন-__ 


ঢল ঢল কষিত কাঞ্চন তন্তু গোরী । 
ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোরি ॥ 
একদিন ঃ 
ৃ সরস সিনান সমাপয়ি 
গমন করিতেছেন 


চললি হরিণ নয়নী রাই। ত্রিতুবন জিনি উপমা নাই ॥ 
সেই সময় কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিলেন। রাই সহচরীকে তিনি 
জিজ্ঞাস! করায় 
এ ধনি কে অনুপাম! 
উত্তর আসিল 


বৃকভান্গ-কিশোরী 
যেইমাত্র এই নাম তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তাহার 


হৃদয় প্রেমে অবশ হইল । | 
শুনইতে নাম প্রেমে পরিপূরল। 


বৈষ্ণব-ক 


Knushna change college central ৮ 


শ্রীরাখিকার পূর্বরাগ 8 
জ্ঞানদাসের শ্রীরাধা বলিতেছেন-__ 
স্বপনে দেখিলু যে শ্তামলবরণ দে তাহা বিন্থ আর কারো নই। 


তারপর এক দিন স্সীন-প্রত্যাগতা অবস্থায় পথিমধ্যে তিনি 


কৃষ্ণকে দেখিলেন। সেকি রূপ! 
শ্যাম চিকনিয়া দে রসে নিরমিল কে 
প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপুনি । 
ভূবন বিজিত ঠাম দেখিয়ে কীপয়ে কাম 
কান্দে কত কুলের রমণী ॥ 
এ রূপের তুলনা নাই। সেই হইতে তাহার 
চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়াছে 
ধরনে না যায় মোর হিয়া । 
কত চাদ নিঙাড়িয়! মুখখানি মাজিয়াছে 
না জানি তায় কত সুধা দিয়া ॥ 
এ হেন রূপ দেখিয়া কি জাতি-কুল বজায় রাখা সম্ভব ? 
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা । 
আমা হৈতে জাতিকুল নাহি গেল রাখা ॥ 
তিনি বলেন ইহাতে কিন্তু অপযশ হইবে। তাহা হউক, 
দুঃখ নাই। 
ভূবন ভরিয়া অযশ ঘোষণা নিছিয়া লইন্গ মাথে। 
তিনি কুষ্ণ-প্রেমের জন্য অপযশ মাথা পাতিয়া লইতেও 
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কুষ্ঠিত নহেন। ওই নয়ন-ভুলানো রূপ যে তাহাকে পাগল 
J করিয়াছে । ওই চাদমুখের জন্য তিনি সব ত্যাগ করিতে 
| প্রস্তত। বলেন,_কিসের লোকভয় ? 
f সজনি কি আর লোকের ভয়? 
ওচাদ বয়ানে নয়ন ভুলালো আর মনে নাহি লয় ॥ 
অযশ ঘোষণা যাক্‌ দেশে দেশে সে মোর চন্দন চুয়া। 
শ্যাম রাঙ্গাপায় এ তনু স'পেছি তিল তুলসীদল দিয়া ॥ 
কি মোর সরম ঘর ব্যবহার তিলেক না সহে গায় । 
জ্ঞানদাস কয় এ তন্নু নিছিন্থ শ্যামের ও রাঙ্গাপায় ॥ 
দ্ুতী-০প্ররূণ ৪ 
মাঁধবের দূতী আসিয়া বলিল 
শুন শুন গুণবতী রাই । তো বিস্থ আকুল কানাই ॥ 
ক্ষীণ তন্তু মদন হুতাশে । 
নিঝরে ঝরয়ে ছুই আখি ॥ 
_রাইএর দূতী আসিয়া বলিল__ 
মাধব তুয়া অনুরাগিণী রাধা। 


তোমার কথা কহিতে গেলে সে-_ 
প্রেম-জলে ভরল নয়ানে। | 
মিলন £ 


চণ্তীদাসের মিলন-গানের চেয়েও ভাল মিলন-গাঁন 
যেন চমৎকার । 
গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক। বয়ানে বয়ানে রহু আরতি অনেক ॥ 
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চণ্ডীদাসের ন্যায় জ্ঞানদাসের রাই চাহিতেছেন, তাহাদের 
ছুটি জীবনকে এক করিতে | দেহ যে ব্যবধান রচন! করে, 
তাহাও তিনি সহা করিতে পারেন না। তিনি বলেন-_ 
না জানি কি লাগি কো বিহি গড়ল ভিন ভিন করি দেহা ॥ 
দেহের চন্দন-চর্চ্চাও তিনি চাহেন না। 
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব বলিয়া চন্দন না মাখে অঙ্গে । 
গায়ের ছায়া রাইয়ের দোসর সদাই ফিরয়ে সঙ্গে ॥ 
তিনি চাহেন স্থুনিবিড় মিলন,__প্রিয়তমের সহিত মিশিয়া 
একাঙ্গীভূত হইতে । শ্যামকে কোলে পাইয়াও তাহার 
মনে হয় যেন দূর__কত দূর। ইহার চেয়েও নিকটে পাইতে 
হইবে,_অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে । তিনি সৰ্ব্বদাই মুখে 
শ্তামনাম জপ করেন, কৃষ্ণের মুখ নিরীক্ষণ করেন বারবার, 
আচলে ঘাম মুছাউয়া৷ দেন, প্রেমপরিচর্ধ্যার অন্ত নাই । 
তিলে কত বেরি মুখ নেহারয়ে খ্যাচরে মোছয়ে ঘাম ॥ 
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে তেঞি সদা লয়ে নাম। 
তিনি সখীকে বলেন__সইলো! অন্থরাগবহ্ি আমার**হৃদয় 
দগ্ধ করিতেছে। 
রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর । 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ 


১৯১৬ 
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সইলে! কি আর বলিব। 
যে পণ করিয়াছি মনে সেই সে করিব। 
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে। 
বলকি বলিতে পার যত মনে উঠে। 
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা। 
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥ 
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার। 
লহু লহু হাসে পহু পিরিতির সার ॥ 
গুরু গরবিত মাঝে থাকি সখী সঙ্গে । 
পুলকে পুরয়ে তন্থ শ্যাম পরসঙ্গে ॥ 
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার। 
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥ 
ঘরের যতেক সবে করে কাঁনাকানি। 
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি ॥ 


প্রেমের এই যে অসীম ব্যাকুলতা, পাইয়াও না পাওয়ার 
প্রগাঢ় অতৃপ্তি, রূপ-সুধাঁপানের আকুল আকাক্ষা, স্পর্শ 
পাইবার ব্যাকুল পিপাসা, দেহের সহিত দেহের, হিয়ার 
সহিত হিয়ার, প্রাণের সহিত প্রাণের মিলনের এই যে 
দুরন্ত আবেগ, এই যে অন্তরের, চিরজাগ্রৎ বুভুক্ষ! (Eternal 
Yearnins ) ইহা যেন মর-জগতের নহে, বহা উদ্ধে 
অমৃতলোকে ইহার অবস্থিতি। 


১১৭ 


৮৮ স্লসটক 


পাত পপির লিলাতক্পা তাত tency 


টা সজা সা" 


কলাপাত 


1৫15[ঘহহি-কফিক্তীরা a college central Library 


এখানে__ 
জনম অবধি হম রূপ নেহারম্থ নয়ন না তিরপিত ভেল । 
সই মধুর বোল শ্রবণহি শুনন্ত শ্রতি-পথে পরশ না গেল ॥ 
কত মধু যামিনী রভসে গোয়ায়ন্্ না বুঝন্থ কৈছন কেলি। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখন্থু তবু হিয়ে জুড়ন না গেলি ॥ 
পদটির কথা মনে পড়ে । পাথিব প্রেমে পদে পদে ক্লান্তি, 
ক্ষণে ক্ষণে অবসাদ । কিন্তু এ প্রেমে ক্লান্তি নাই, অবসাদ 
নাই। ইহা “তিলে তিলে নূতন হোয়”। k 
এই পদাবলী-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার মিলনচিত্রে 
মাধুর্য, বৈচিত্র্য ও রস-গভীরতার কথা ভাবিতে গেলে একটি 
কথা মনে পড়ে। একমাত্র চণ্ডীদাস 'ছাড়া প্রথম মিলনে 
সকল কবিরই রাধার আমিত্ব পরিস্ফুট। “আত্মগ্রীতি-ইচ্ছা, 
অন্নবিস্তর বিদ্যমান । 
পুনমিলনে 'বৃষ্ণপ্রীতি ইচ্ছা” (কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়) 
ছাড়া অন্য চিন্তা নাই। বিরহাগ্নি শ্রীরাধার কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মদ, মাতসধ্য, স্বান অভিমান সকলি ভস্মীভূত 
করিয়াছে। | 
জ্ঞানদাসের পদে আমরা দেখিতে পাই-_মিলনের মধ্যে 
আমি বিসঙ্জনের জন্য পরম ব্যাকুলতা। 


মিলনের গান- 
গুলিও বিরহের রসে সকরুণ। 
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মিলননোচ্ছ _াস £_ 

চণ্ডীদাসের ন্যায় জ্ঞানদাসের মিলনোচ্ছাসগুলি অমৃত 
রসের উৎস। আত্মহারা শ্রীরাধিকার প্রেমেরআরতি যেন 
স্বতঃক্ষ্ত, ইহাতে কোন প্রকার কৃত্রিমতা নাই । বিদ্যাপতির 
মত ইহাতে চাতুৰ্য্যের অথবা গোবিন্দদাসের মত আঁলঙ্কারিক 
এশ্বর্যের প্রাধান্য এইগুলিতে নাই । 

জ্ঞানদাস বলেন__ 


“বধু তোমার গরবে গরবিনী আমি 
রূপসী তোমার রূপে । 
হেন মনে করি ও দুটি চরণ 
সদা লৈয়া রাখি বুকে ।” 
“তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার । 
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার। 
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি। 
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি ॥ 
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার । 
জ্ঞানদাস কহ ধনি এই সবে সার ॥৮ 
* যং # 
“ওহে নাথ কি দিব তোমারে। 
কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি। 
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি” ॥ 
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আমরা পূর্বে দেখিয়াছি এই কথা চণ্ডীদাসেও আছে । 
কি দিব কি দিব বধু মনে করি আমি । 
যেধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥ 
জ্ঞানদাসের কৃষ্ণের রাধাপ্রেমে আত্মহারা ভাবটুকুও 
চণ্ডীদাসেরই মত। কৃষ্ণ বলেন-__ * 
স্বন্দরি আমারে বলিছ কি? 
তোমারি পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়াছি ॥ 
থির নহে মন সদা উচাটন সোয়াখ নাহিক পাই । 
গগনে ভুবনে দশদিশগণে তোমারে দেখিতে পাই ॥ 
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া গিরিনদী বনে বনে। | 
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে সদাই জাগয়ে মনে ॥ ূ 
এখানে চণ্ডীদাসের 
গৃহমাঝে রাধা কাননেতে রাধা রাধাময় সব দেখি | 
নয়নেতে রাধা গমনেও রাধা রাধাময় হোল আখি ॥ 
পদটির কথা স্মরণ হয়। 


জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ চণ্ডীদাসের কৃষ্ণের মত বিশ্বময় রাইএর ৃত্তি 
দেখেন। জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ বলেন 


তুমি মোর সরবস নয়নের তারা । 
তোমা বিনা দশদিক হেরি আন্ধিয়ারা ॥ 
তুমি মোর জপ তপ তুমি মোর ধ্যান। 
তুমি৷ মোর তন্ত্র মন্ত্র তুমি হরি নাম ॥ 
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তোমার লাগিয়া বৃন্দাবন করিলাম। 
গাইতে তোমার গুণ মুরলি শিখিলাম ॥ 


চণ্ডীদাসের এই ভাবের পদ-_ 
রাই তুমি যে আমার গতি। 
তোমার কারণে রনতত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি ॥ 

মুব্বলী বা বংশী £_ 

এখানে মুরলী সম্বন্ধে দুএক কথা বলিতে চাই। তত্ত্বের 
দিক হইতে বৈষ্ণব-কবিকুলের এই মুরলী বা বংশী তাহাদের 
বণিত প্রকৃতির ন্যায় রূপকের ছায়ায় পরিকল্পিত । এই 
মুরলীরবের তাৎপর্য ভগবানের ভক্তকে নিকটে আহ্বান 
করিবার আমন্ত্রণী ধবনি। সেই সুললিত স্বর-লহরী, সেই 
প্রণব-নাদিনী বংশী ভক্তের সমস্ত পাথিব আকর্ষণ ঘুচাইয়া 
তাহাকে মহাআকর্ষণে কৃষ্ণ সন্নিকটে লইয়া যায়। 
এই বেণুরবের দ্বারা ভগবানের আকর্ষণী Symbolised 
হইয়াছে। 

রাসের নিশীথে এই বংশীরব শুনিয়াই ত্রজের গোপীগণ 
যিনি যে কাজে ছিলেন, তিনি সেই কাজ সেই অবস্থায় 
ফেলিয়া রাখিয়! মুহূর্তে সংসারের সহিত আত্মসন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন 
করিয়া কৃষ্ণ-সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন । 

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মুরলী যেন সজীব পদার্থ। ইহার 
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বৈষ্ণব-কবিতার রস 
প্রতিরন্ধের সুর যেন বিশ্বপ্রকৃতির মর্শ্মের এক একটি ধর্ম্মের জিনাত 
ভসান্ন £-অভি টি 

ধ্বনি-রূপ। ইহার প্রতাপ ও ক্ষমতা অপরিসীম । রি নিক রি ৰ পি al 0801 
| 1 f রী এ ৃ ্‌ না কারয়া 1বিগ্ভাপতিকে অনুসরণ 
ll বিষম বীশীর কথা কহন না যায়। | করিয়াছেন। 


ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করায় ॥ 
গগনে ঘনঘটা, সেই বিদ্নসঙ্কূল পথ, সেই নির্জন নিশীথে 


| 
} কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে | ‘A EERSTE EE 
| পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে । (চণ্ডীদাস) । ৮৮ টি তি রর 
| “রে সখি কি দারুণ বাশী এছে সময়ে ee | 
|. যাচিয়া যৌবন দিয়া হ*হু শ্যামের দাসী (চত্তীদাস) ঝলকত জা 
ৃ রি ূ ত দামিনী দশ দিশ আপি। 
্‌ এই বীশীর রন্ধে রন্ধে এক-একটি বিশিষ্ট ধৰ্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে । ্‌ নীল বসনে ধনি সব তন্তু ঝাণপি।৮ 
1 কোন রন্ধেতে শ্যাম গাও কোন্‌ তান। | সেই নিঃশঙ্কচিত্ত অভিযান । 
কোন্‌ রন্ধে'র গানে বহে যমুনা উজান ॥ | ঘন আন্ধিয়ার ভূজগভয় কত শত তবু নহু মানয়ে ভীত। 
কোন্‌ রন্ধেতে শ্যাম গাও কোন্‌ গীত। I এত করিয়া কুঞ্জে উপনীত হইয়াও কৃষ্ণ মিলিল না । অতএব 
কোন্‌ রন্ধের গানে রাধার হরি লয় চিত ॥ কবি স্বয়ং কৃষ্ণ সন্ধানে রাইকে লইয়া চলিলেন। 
কোন্‌ বন্ধে গাঁনেতে কদম্ব ফুল [ফাটে । | না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ। 
কোন্‌ রন্ধে'র গানেতে রাধার প্রেম লুটে ॥ (জ্ঞানদাস) | জ্ঞানদাস চলু যাহা নাগররাজ ॥ 
জ্ঞানদাস বলেন,_এ বীশী যেমন-তেমন ভাবে বাজে না। এবং তাহার চেষ্টায় রাইএর কৃষ্ণ-মিলন। 
ইহা বাজাইবারও বিশিষ্ট ভক্গী আছে। ্‌ শ্তামকোরে মিলন রসের মঞ্জরী। 
চরণে চরণ রাখ কদস্ব-হেলনে থাক ্‌ | জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ-মাধুরী ॥ 
তবে সে বিনোদ বাশী বাজে । (জ্ঞানদাস) ৫৭ | মান £-চণ্ডীদাসের রাই শত ছুঃখ-কষ্টেও কখনও কানুর 
এই বংশী বা মুরলীর একটা বিশিষ্ট নিজস্ব সত্তা আছে। | দোষ দেন নাই। তাহার রাই কান্ুুর প্রতি ভুলিয়াও 
ইহার নিজন্ব ভঙ্গিমা আছে। | ক্রোধ বা শ্লেষ-বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তাহার 
- ও 
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অভিমানের স্বর খুব কোমল, তাহাতে মমতা মাখাঁনো, স্সেহ 
| করুণার বাণীরই প্রাধান্য-_এসব কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 
|| কিন্তু অপর বৈষ্ণব কবিগণের এমন কি জ্ঞানদাসের রাইও 
কৃষ্ণের প্রতি যথেষ্ট বামা হইয়াছেন, দাক্ষিণ্য সংবরণ করিয়া 
প্রচুর শ্লেষকথা বর্ষণ করিয়াছেন । 
| জ্ঞানদাসের মানিনী রাই বিলাপ করিয়া কহিতেছেন_ 
] চন্দন তরু বলি বিখ তরু ভেল। 
| যতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল ॥ 
বিদ্ভাপতির পদে আছে-_ 
চন্দন ভরমে সিমর আলিঙ্গন খালি রহল হিয় কাটে । 
জ্ঞানদাসের রাই বলেন-_ | 
পহিলহি-্টাদ করে দিল আনি। 
ঝাপল শৈলশিখরে এক পাণি ॥ 
অব বিপরীত ভেল সব কাল । 
বাসি কুস্থম কিয়ে গাথই মাল ॥ 
বি্ভাপতির রাইও বলিয়াছেন 
বাপি কুস্থম কিয় গাথয়ে মাল। 
জ্ঞানদাসের রাই কহেন--কৃষ্ণ অতি কপট-_তাহাঁর অন্তর 
বাহিরের রীত সমান নহে। 
অন্তর বাহির সম নহ রীত। 
পানি তৈল নহ গাঢ় পিরিত ॥ 
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বৈষ্ণব-কবিতার রস 


হিয়! সম কুলিশ বচন মধুধার ৷ 
বিষঘট উপরে দুধ উপহার ॥ 
শেষের ছুই পংক্তি অবিকল বিদ্যাপতিতে আছে । 
কৃষ্ণের প্রতি জ্ঞানদাসের রাই বাম! হইয়া বলিতেছেন 
ভাল ভেল অলপে করল সমাধান । 
পুরবক পুণ্যফলে পারছ পরাণ ॥ 
দূতী আসিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিল-_আপন জনের প্রতি 
কি এত মান করিতে আছে? মানিনি, মান ত্যাগ কর। 
কিন্তু দূতীর সকল অন্ুনয় বৃথা হইল। 
হোই নৈরাশ তব সখী চলি গেল। 
কৃষ্ণচন্দ্র রাইএর ছুজ্জয় অভিমানের কথা শুনিয়া নিরাশ 
হইলেন। রাইকে আর আপন করিয়া পাওয়া যাইবে 
ন! ভাবিয়। তিনি ব্যাকুল হইলেন। তিনি দিনরাত কেবলি 


রোদন করিতে লাগিলেন । 
না মিলল সুন্দরী শুনি ভৈ ক্ষীণ। 
রোয়ত মাধব অব নিশিদিন ॥ 


এ ছাড়া তাহার উপায় কি? তিনি যে স্থির থাকিতে 
পারেন না। রাধাপ্রেমে তিনি এমনি আত্মহারা যে এক- 
মুহূর্তও রাই ছাড়া তাহার চলে না। কৃষ্ণের কাছে 


রাই ষে__- 
“জপতপ তুহু সকলি আমার করের মোহন বেগু।” 
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Krishna chandra college central Library 
বৈষ্ণব-কবিতার রস 
“দেহ গেহ সার সকলি আমার তুমি সে নয়নের তারা । 
Hl আধতিল আমি তোমা না দেখিলে সব বাসি আন্ধিয়ার! 
UL, যে ধনী আধতিল চোখের আড়াল হইলে শ্যামের সব শুন্ত, 
I সব অন্ধকারময় হয়, তাহাকে হারাইলে কেমন করিয়া জীবন- 
| ধারণ করিবেন তিনি? তিনি শত প্রকারে কাকুতি করিয়া 
স্বয়ং রাইকে বলেন__ 
|. “এধনি মানিনি কি বোলব তোয়। 
| * তোহারি পিরিতি মোর জীবন রহয় 1” 
| “রামাহে ক্ষম অপরাধ মোর । 
| ১ মদন বেদন না যায় সহন শরণ লইন্ তোর |” [ 
“চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি । : 
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতুলি ॥” 
কিন্ত এততেও ফল হইল না। 
কোপে কমলমুখী নয়নে না হেরসি অভিমানে অবনত মাথ। 
এততেও যখন হইল না, কৃষ্ণ তখন শেষ চেষ্টা করিতে 
গেলেন। তিনি এইবার রাইএর অঞ্চল ধরিয়া অনুনয় 
করিতে গেলেন, কিন্ত 
অন্থুনয় করতেই অবনত বয়নী। 
চকিত বিলোকি নখ লেখই ধরণী। 
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান। 
রাই কমল পদ আধ পয়ান ॥ 
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অভিমানিনীর কি অপুবব চিত্র! ইহ! যেন ছায়াচিত্রের 
ছবির মত চলনশীল। 
বিরহ £_বিরহে জ্ঞানদাসের রাই বলেন-_ 
পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধাওল দিবস লখিতে নখ গেল। 
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল বরিখে বরিখ কত ভেল। 
হে প্রিয় সখা-তবু তুমি আসিলে না। তুমি আসিবে, 
তুমি আসিবে, এই বলিয়া মনকে আর কত প্রবোধ দিব ! 
আওব করি করি কত পরবোধব অব জীব ধরই না পার । 
জীবন মরণ অচেতন চেতন নিতি নিতি ভেল তন্ভার ॥ 
চপল চরিত তয়! চপল বচনে আর কতই করব বিশোয়াস। 
এঁছে বিরহে যব জীবন গোঙায়ব তব কি করিব জ্ঞানদাস ॥ 
তাহার সকল আশা-ভরসা আজ যেন নিন্মূল। তিনি 
হতাশ হইয়া বলেন__ 
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিন্ আগুনে পুড়িয়া গেল। 
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥ 
সখি কি মোর করমে লেখি । 
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিন্থ পাইন বজর তাপে। 
জ্ঞানদাস কহে পিরিতি করিয়৷ পাছে কর অন্ুতাপে। 
' চণ্ডীদাসের রাই কৃষ্ণকে ভুলিতে চাহিয়াও ভুলিতে, 
পারেন নাই । 
পাঁসরিতে চাহি তারে পাঁসরা না যায় গো। 
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বৈষ্ণব-কবিতার রস 
জ্ঞানদাসের রাইও কৃষ্ণকে ভুলিতে পারিতেছেন না। 


র তাবলিগ চিতলক তিনি কখন কাতর অন্গুনয় করিয়া বলেন-_আমার বিষয় 


রঃ তোমার কি অজান। এ 
| কান্ুর বিরহ অসহা হইলে চণ্ডীদাসের রাই যে ভাবে it আছে প্রভু--তুমি ত’ সকলি জান শ্যাম, 
বলিয়া তুমি ছাড়া আমার যে অন্য গতি নাই । 
০০ কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী । | তোমা! বিন! তিলেক রহিতে ঠাই নাই । 
জ্ঞানদাসের রাইও তেমন ভাবে বলেন__ | আমার গৃহে শাশুড়ী, ননদী, বাহিরে পাড়াপ্রতিবেশী, সকলেই 
ূ আমার শত্রু, আছি শরিয়া কাদি 
I বধুর লাগিয়ে মুঞি হব বনবাসী । ক্ৰ, আম যে ফুকারয়া কীদিব, তাহারও উপায় 


নাই । আমার অবস্থা চোরের রমণীর মত। 
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে। 
এমতি রহয়ে পাড়াপড়শীর ভরে ॥ 
কত কাল আর কানু আমর এইভাবে যাইবে? আমি এ 
| প্রাণ বিসৰ্জ্জন দিব। এমন করিয়া কি কেহ বাঁচিতে 
| পারে? 


তবে সকল সময় বিরহে জ্ঞানদাসের রাই চণ্ডীদাসের রাইএর 
মত থাকিতে পারেন নাই । কখন কখন তীব্র শ্লেষবাক্য 
প্রয়োগ করিতে বিরত হন নাই । 

“যখন আমাকে সদয় আছিলা পিরিতি করিলা বড়। 

এখন কি লাগি হইলে বিরাগী নিদয় হইলে দড় ॥” 
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“তোমার পিরিতি দেখিতে শুনিতে যে দুঃখ চিতে ূ ৰ i 
BO | কাদিতে না পাই বধু কাছিতে না পাই। 
“সহজে অবলা অখলা হৃদয় ভুলিন্থ পরের বোলে ।” ূ মি 
শাশুড়ী ননদী কথা সহিতে না পারি। 
আবার অন্যত্র কাকুতি-মিনতি করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই। | তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি ॥ 
পরাণ কাদে বধু তোমা না দেখিয়া। | চণ্ডীদাসে আছে-__ 
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া ॥ ূ তোমারে বুঝাই বধু তোমারে বুঝাই। 
| হে প্রভু, তোমার অদর্শনে আমার ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন জন নাই ॥ 
| ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি। | অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে । 
ূ ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি ॥ | নিশ্চয় জানিই মুই ভোখিমু গরলে। 
ৃ ্‌ ৯ ১২৯ 
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জ্ঞানদাসের রাই সখীকে সন্বোধন করিয়া বলেন__ 
বধুরে কহিও মোর কথা । 
অনলে পশিব যদি না আইসে এথা। 
তাহার তন্থু দিনদিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে-_তিনি বলেন 
_-সই তাতে কোন দুঃখ নাই-খুব জোর মরণ আসিবে__ 
সে ত’ সই আমার চির কাম্য । দুঃখ এই শুধু 
পুনঃ নাহি হেরব সো চান্দ বয়ান। 
তিনি কখনও আবার চণ্ডীদাসের রাইএর মত যোগিনী 
সাজিয়া দেশে দেশে ঘুরিতে চাহেন। 
মুড়াব মাথার কেশ ধরিব যোগিনীবেশ যদি সই পিয়া না আইল । 
এ হেন যৌবন পরশ রতন কাচের সমান ভেল ॥ 
গেরুয়া বসন অন্দেতে পরিব শঙ্খের কুণ্ডল পরি । 
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেখানে নিঠুর হরি ॥ 
কখন বলেন-__ 
আর না যাইব সই যমুনার জলে । 
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে ॥ 
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া । 
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যার হিয়া ॥ 
কখন বলেন__. 
বদি না আইনে বধু নিচয় জানিয়। 
মরিব অনলে পুড়ি তাহারে কহিয় ॥ 
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এই সব পদে দেখ! যায় জ্ঞানদাসের রাই বিরহে যেন 
একেবারে পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন। কখনও তীব্র 
গ্লেষবাক্য, কখন অন্গনয়, কখন ক্রোধ, কখন কাকৃতি__কি 
করিবেন যেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না ! 
রাইএর এইরূপ বিলাপে স্থির থাকিতে না পারিয়। কৰি 
চলিলেন মথুরাঁয়, সঙ্গে দূতী । 
এদিকে রাই 
কানু কান্গ করি ক্ষিতিতলে মুরছলি। ' 
ত্রস্তে সখিগণ সমস্বরে তাহার কর্ণে শ্যামনাম শুনাইতে 
লাগিল। তখন রাই কমলিনী-_ 
চেতন পাই হেরই দশদিশ অতি উৎকন্ঠিত হোই । 
কাহ! মৰু প্ৰাণনাথ কহি ফুকারয়ে অবহু না আওল সোই ॥ 
রোয়ত হসত ঘসত মণি যোজত পন্থহি নয়ন পসারি। 
সহই না পারি জ্ঞান পুন তৈখনে মথুরা নগরে সিধারি ॥ 
এদিকে জ্ঞানদাস দূতী সহ মথুরায় প্রবেশ করিলেন। তিনি 
কৃষ্ণকে বলিলেন__হে মাধব, রাইএর__ 
সোনার বরণ দেহ। পার ভৈ গেল সেহ ॥ 
গলয়ে সঘনে লোৌর। মুরছে সখীক কোর। 
দারুণ বিরহ জরে। সো ধনি গেয়ান হবে ॥ 
জীবনে নাহিক আশ । কহয়ে জ্ঞানদাস। 
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দূতী কহেন_তুমি অতি নির্দয় কানাই, তোমার হৃদয় 


| কবি কহেন-_মনে রাখিও, মাধব__- 
/) পাষাণে গড়া | 


} J যব তন্তু তেজব তুয়! গুণ লাগি । 
bt শুন শুন নিরদয় কান। তুহু অতি হৃদয় পাষাণ | জ্ঞানদাস কহ তুহু বধ ভাগী ॥ 


রাই যে তোমার বিহনে বাঁচে না= | বিদ্ভাপতিতেও এই কথা আছে__ 


তাকর নাহিক আশ। অতয়ে আয়ন্থ তুয়া পাশ ॥ 


ৃ অব সেও জীব তেজতি তুরা লাগি। 
| তার-__ 


তাক মরণ বধ হোয়ব ভাগী ॥ 
| “চৌদশী চাদ সমান। মলিনতা ধরল বয়ান ৷”? { বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও অপর বৈষ্ণব 
“উঠিতে শকতি নাহি তার । জীবন মানয়ে ভার ॥৮ 1 কবিগণের সকলের পদেই আমরা দেখিতে পাই রাধা- 
জ্ঞানদাস বলেন-_বলিব কি শ্যাম, রাই যখন দীর্ঘশ্বাস | বিরহের চিত্র একই বর্ণে চিত্রিত । তন্ময়তার কিছু 
ফেলেন, তখন সে দৃশ্য দেখিয়! সেখানে স্থির হইয়া দাড়াইয়। | তারতম্য থাকিলেও প্রত্যেকের রাধাই যেন আত্মবিস্মৃত 
থাকে, এমন লোক বোধ করি পৃথিবীতে কেহ নাই । হইয়া বিরহোন্মাদে কৃষ্ণময়ী হইয়া পড়িয়াছেন । 
যব তেজই দীঘল নিশাস। “তন্মনস্কস্তদালাপস্তদ্বিচেষ্টস্তদাত্মিকঃ” হইয়াছেন। 
তব দুরে রহ জ্ানদাস ॥ কবিদের কাব্যে যে বিরহোন্মাদ চিত্রিত হইয়াছে, ঠিক 


তাহাই পরিস্ষুট ও পরিমূর্ত হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যদেবের 
নীলাঁচলের জীবনে । আধ্য খষিগণ যে দুশ্চর তপস্তার কথা 
বলিয়াছেন-_তাহাকেই বৈষ্ণব খধিগণ শ্রীমতীর বিরহে 
রসময় রূপ দান করিয়াছেন। 

পুনন্সিলন £_জ্ঞানদাসের রাধার পুনগ্সিলন-চিত্র 


দূতী বলেন_-রাইএর এখন কণ্ঠাগত প্রাণ। সে শুধু তোমার 
জন্য । হে হরি, এ তোমার কেমন কাজ, জগৎ ভরিয়া 
চিরতরে যে লজ্জা রহিয়া গেল ৷ 

বুঝিয়ে না পারি বয়নক বোল। 


ও কট চা অনেকট। চণ্ডীদাসের রাইএর পুনসিলন-চিত্রের মত। 
এ হার এ হরি জগভরি লাজ । . 

তো 5 র আশঙ্কায় রাধা সদাই সন্ত্রস্ত । প্রিয়-মিলনের পরম 
তাহে না বুঝিয়ে এছন কাজ ॥ বিচ্ছেদে 
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সম্তভোগের মধ্যেও প্রাণে বড় ভয়, যদি তিনি আবার 
শ্যামহারা হন। 
“গুন শুন ওহে পরাণ পিয়া । 
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগ আর না দিব ছাড়িয়! ॥৮ 
“যে ছিল আমার মরমের দুখ সকল করিন্থু ভোগ। 
আর না করিব ত্বাখির আড়াল রহিব একই যোগ ॥” 
চণ্ডীদাসে আছে-__ 
“সই অই ভয় মনে বড় বাসি। 
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি ॥” 
জ্ঞানদাসের রাই বলেন-_ 
বঁধুহে আর কি ছাড়িয়া দিব 
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ 
সেখানে তোমারে থোব। 
কারণ, তোমাকে যে আমি-_ 
পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তম করি মানি। 
রাই বলেন-__প্রেমডোরে ও-রাঙ্গচিরণ দুখানি বাধিয়া 
রাখিব | 
প্রেমডোর দিয়া রাখিব বান্ধিয়! দুখানি চরণারবিন্দ | 
পুনমিলনে জ্ঞানদাসের রাইএর প্রেমভক্তি যেন নিবিড়তম 
হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। তিনি কৃষ্ণপদে কায়মনে 
সর্বস্ব সনর্পণ করিতে চাহেন। 
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কি দিব কি দিব মনে করি আমি। 

যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি। 

তুমি যে আমার নাথ আমি যে তোমার । 
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার | 
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি। 
তোম হেন প্ৰাণনাথ মোরে দিল বিধি ॥ 
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার । 
জ্ঞানদাস কহে ধনি এই সবে সার। 


আত্ম-সমর্পণের সহিত সর্বস্ব বলিতে যাহা কিছু সকলই 
প্রিয়তমের শ্রীচরণে নিবেদন। ইহার চেয়ে বড়, ইহার চেয়ে 
মহীয়ান্‌ দান আর কি হইতে পারে? 

“যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাঁপ্যহম্‌।” 
এইখানেই ভক্তি-পথের, প্রেম-পথের পথিকের গন্তব্যস্থান ৷ 
ইহাতেই তাহার পর্যযবসান, ভক্তের ভগবানে আত্মসমর্পণ বা 
বিসর্জন । 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি-_- 

_ জ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা জগতে যে প্রেমধর্ম্মের বীজ 
বপন করিল, কালে তাহাই ক্রমবিকাঁশলাভ করিয়া বিরাট 
মহীরুহে পরিণত হইল । প্রেমধর্ম্মের স্ুরধুণী বহিয়া 
গেল। কত প্রেমিক মহাপুরুষ সেই পুণ্য সলিলে 
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অবগাহন করিয়া ধন্য হইল। আসিলেন প্রেমপুজারীর দল 
বৈষ্ণব-কবিকুল। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, 
জ্ঞানদাস, লোচনদাস, কবিবল্লভ, রায়শেখর কত শত কবি । 
তাহাদের প্রেমধন্মরকীব্যের উচ্ছল তরঙ্গ কুলেকুলে রস পরিবেষণ 
করিয়া বাঙ্গালার মাটিকে শ্যামময় করিল । প্রেম অবতার 
শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া সেই নদীতে মহাবন্তা 
আনিয়া তাহাতে শুধু 'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়? 
নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ প্রবমান । 

সাধকগণ ও কবিগণ মানস বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের রসলীলা 
চাক্ষুষ দেখিলেন। সে মিলনলীলা আজিও চলিতেছে, 
নিত্যকাল ধরিয়া চলিবে । ইহাই নিত্যলীলা। ধাহাদের 
সাধনা আছে, যাহারা এই লীলা-দর্শনের অধিকারী । আজিও 
তাহারাই ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা দেখিতে পান। 
ধাহাদের সাধনা নাই তাহার! দেখিতে পান না বলিয়া ইহ! 
আজগুবি মনে করেন । 

তাহাদের মতে বৃন্দাবন-ভূমি চিন্ময় । ভৌগোলিক 
বৃন্দাবনের কুপ্ধে কুঞ্জে এমন রি রসময়ী আবেষ্টনী স্থষ্টি 
হইয়া আছে যে, যে কোন ভক্ত সেখানে গিয়া এই লীলা- 
মাহাত্ম্য অনুধ্যান করিলেই এই চিন্ময় বৃন্দাবনের সন্ধান লাভ 
করিতে পারেন। তাহারা বলেন যে কত বৈষ্ণব সাধক 


১৯৩৬ 


বৈষ্ব-কবিতার রস 


তাহাদের দেহ-সমাধি পর আজিও বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের 


লীলাসঙ্গী হইয়| বিরাজ করিতেছেন । 

কেহ সখা ভাবে, কেহ বা সখী ভাবে আজিও 
আমাদের আলোচ্য কবিগণ-_বিগ্ভাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ- 
দাস জ্ঞানদাস ইত্যাদি মনোবুন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার 
সহচররূপে বাস করিতেছেন । 

তাহাদের কাব্যের মাধুধ্য, তাহাদের কীর্তন-সঙ্গীতের 
অমর কলতান আজিও মানবের মনো-বুন্দাৰবন মুখরিত 
করিয়। রাখিয়াছে। 
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উপসংহার 


বি্ভাপতির অপরূপ উপমাগৌরব, ছন্দের অতুলনীয় ঝঙ্কার, 
শব্দালঙ্কারের কারুচ্ছটা, মনোমোহন কবিত্ব যেমন চণ্ডীদাসে 
নাই, তেমনি গোবিন্দদাস-বিদ্ঠাপতির কাব্যের রিশিষ্ট 
গুণগুলি জ্ঞানদাসের কাব্যে নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসে যাহ! 
আছে, যাহা অপর কোনো বেষ্চব কবির কাব্যেও পাওয়! 
যায় না; তাহা একমাত্র জ্ঞানদাসে অল্প বিস্তর লক্ষিত হয়। 

চণ্ডীদাস সহজ ভাষার কবি। কিন্তু সে ভাষায় যে 
সহজভাব ফুটিয়াছে তাহা অতল-স্পর্শ। সহজভাষায় এমনি 
ভাবের অতলস্পর্শতা জ্ঞানদাসের কাব্যেও স্থানে স্থানে 
দেখা যায়। 

বিদ্াপতি ও গোবিন্দদাস সৌন্দর্য্যের কবি, রূপের কবি । 

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস মাধুর্যের কবি, রসের কবি। 
বিগ্ভাপতির ম্যায় গোবিন্দদাস শ্রীরাধিকার সলজ্জচকিত 
চাহনিটুকু, হিয়ার দুরুদুরু স্পন্দন, অভিসারের শঙ্কিত 
গমনভঙ্গীর প্রতি রেখাটুকু, প্রেমবৈচিত্র্যের প্রতি উচ্ছাসের 
রেশ, দুর্জয় অভিমানের অনবনমিত ভঙ্গিমা, বিরহের 
জালাময় দীর্ঘশ্বাসের দহন, মিলনের বিচিত্র আনন্দময় 
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আবেশটুকুও অপূর্ব তুলিকাপাতে পাঠকের চক্ষের সন্মুখে 
চলচ্চিত্রের ছবির মত উপস্থাপিত করিয়াছেন। 

চণ্ডীদাস যেন অতি সহজে এক একটি পদ রচনা 
করিয়াছেন, তাহাতে রস যেন উথলিয়া উঠে। তাহার চিত্র, 
বর্ণ, ভাব সব যেন মাধুর্য্যে ম্ডিত। প্রেমের আবেগে তাহা! 
এমনি উচ্ছ্াসময় যে উপমা, ছন্দ, শব্দ, ধ্বনি, অলঙ্কার 
কিছুই দেখিবার প্রয়োজন হয় ন|। 

জ্ঞানদাসের পদে এই প্রকারের রস স্থানে স্থানে মনঃপ্রাণ 
সিক্ত করে। কালিদাসের ন্যায় বিগ্ভাপতি চিত্রাঙ্কনী কলায় 
সিদ্ধহস্ত। তাহার ন্যায় তিনিও এক একটি সুন্দর উপমা 
প্রয়োগে অপরূপ চিত্র ফুটাইয়া! তোলেন । কালিদাসের ন্তায় 
তাহার কাব্যের চিত্রশালায় পাঠকের মন শুধু চিত্র হইতে 
চিত্রে, সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্য পরিভ্রমণ করে না। অধিকাংশ 
স্থলে বিহার, বিলাস, বিভ্রম, লাম্ত, হাস্ত, মদরাগ ও 
অভিসারের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। কালিদাসের 
ন্যায় বিগ্ভাপতির: কাব্য-বণিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনকে 
অভিভূত করিয়া দেয়। তবে কালিদাসের কল্পনার সে বিরাট 
বৈচিত্র্য বিগ্ভাপতির কাব্যে পাই ন!। গোবিন্দদাসের 
চিত্রগুলি অনেকটা বিদ্যাপতির অনুরূপ । তবে তাহার রচনা 


কালিদাস অপেক্ষা মাঘের রচনার অধিকতর অনুযায়ী । 
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মাঘের রচনার মতই তাঁহার রচনার রস বিশ্লেষণ করিতে 
ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু এই ক্লেশটুকু স্বীকার করিলে যথেষ্ট 
আনন্দ লাভ করা যায়। সে আনন্দ কতকট! aesthetic 
কতকটা intellectual | 

চণ্ডীদাসের কবিতা ভবভূতির ন্যায় আনন্দ, বেদনা, মিলন, 
বিরহ, সুখ, দুঃখ, হাঁসি অশ্র-_ এসবের অতীত একটা 
অতীন্দ্ৰিয় ভাবলোকে মনকে লইয়া যাঁয়। ভবভূতির 
কাব্যে সৰ্ব্বত্ৰ একটা শোকাতীত প্রশান্ত গান্তীর্য্য দৃষ্ট হয়, আর 
চণ্ডীদাসে দৃষ্ট হয় সকরুণ মাধুরয্য। ভবভূতির রচনায় পাই 
আনন্দেও বেদনা, সুখেও দুঃখ, মিলনেও সংশয়, আশঙ্কা, 
দুঃখেও সুখদুঃখাতীত ভাব, বেদনার মধ্যেও একটা কি জানি 
কিসের আবেশ ও তন্ময়তা । চণ্ডীদাসেও সেই সব। ভবভূতির 
ন্যায় চণ্ডীদাসের সুরও “মরমে পশিয়া” তথায় সুখছুঃখাতীত 
একটা আবেশে গৃঢ় ও গাঢ় রসের স্থষ্টি করে। 

জ্ঞানদাসের কতকগুলি চিত্র বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের 
মত,কতকণগুলি চণ্ডীদাসের কাছাকাছি। বহিঃসৌন্দর্যের 
বর্ণনায় বিদ্যাপতি একপ্রকার অদ্বিতীয়, গোবিন্দদাস 
তাহার সঙ্গে কেবলমাত্র তুলনায় দাড়াইতে পারেন। 
বিগ্াপতির কাব্য-শরীরের লাবণ্য অপুর্ব গোবিন্দদাস 
এই লাবণ্যের উপর অলঙ্কারের সৌন্দর্য যোগ দিয়াছেন। 
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অন্তঃসৌন্দর্য্যের বর্ণনায় চণ্তীদাসের সমকক্ষ জগতেই কবি খুব 
সগ্প আছেন। তাহার বিরহ, মাথুর ও পুনমিলনের 
গানগুলি ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। চণ্ডীদাসের পদগুলিতে 
বিদ্যাপতি, গোবিন্বদাসের মত রচনা-চাতুধ্য নাই, অলঙ্কারের 
শিপ্তন নাই, অনুপ্রাসের লালিত্য নাই, চিত্রাঙ্কনী প্রতিভায় 
ও অতুলনীয় কল্পনায় তাহা! অতিরঞ্জিত হইয়া উঠে 
নাই, কিন্তু তাহা! একেবারে “কানের ভিতর দরিয়া মরমে” 
প্রবেশ করিয়া “প্রাণ আকুল” করিয়! দেয়। 

জ্ঞানদাসের কতকগুলি পদ এইরূপ মর্ম পর্য্যন্ত স্পর্শ 
করে। অনেকস্থলে চণ্তীদাসের সহিত জ্ঞানদাঁসের ভাব 
ও ভাষার কিছু কিছু মিলিলেও চণ্ডীদাসের ভাবের অতল- 
স্পর্শতা৷ জ্ঞানদাসেও নাই। সেইরূপ বিগ্ভাপতির ভাব ও 
ভাষার সহিত গোবিন্দদাসের ভাব ও ভাষা অনেকটা 
মিলিলেও বিগ্ভাপতির কবিত্বের চমৎকারিত্ব গোবিন্দদাসে 
নাই। তবে রচনার লালিত্যে, ছন্দের মাধুধ্যে ও চাতুর্য্ে, 
অলঙ্কার-প্রয়োগে, রসন্থষ্টির বহিরঙ্গীয় নৈপুণ্যে গোবিন্দদাস 
বিদ্ভাপতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । 

বিদ্ভাপতির ন্যায় গোবিন্দদাস--স্থুখের কবি । 


চণ্ডীদাস - স্ুখছুঃখাতীত কবি। 
জ্ঞানদাস -_- সুখছুঃখের কবি। 
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বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস বিরহে বড়ই কাতর, মিলনে 
উভয়েরই চরম আনন্দ । 

চণ্ডীদাস কি বিরহে কি মিলনে সুখদুঃখ, আনন্দ-বিষাদের 
অতিরিক্ত বাচ্যাতিশা্‌য়িনী ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত করিয়াছেন; 
সে ব্যঞ্জনা যেন একটা সুখদ্ুঃখাতীত ভাবাবেশের মগ্রতা । 

জ্ঞানদাসের কল্পনা কখনও বিগ্ভাপতি, গোবিন্দদাসের ন্যায় 
বিরহে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মিলনে উল্লসিত হইয়াছে, কখনও 
আবার চণ্ডীদাসের ন্যায় মিলনেও বিচ্ছেদ আশঙ্কায় 
আত্মহারা হইয়াছে, আবার বিরহে যোগিনী সাঁজিয়! 
সকল দুঃখ ভুলিয়া আত্মস্থ হইয়াছে। 

চণ্ডীদাস প্রেমের পূজারী । প্রেমে আত্মহারা কবি। 
প্রেমই তাহার নিকট স্বর্গ, অপবর্গ, সর্বস্ব । 

চণ্ডীদাসের রচনায় দুঃখে সুখ, সুখে দুঃখ, মিলনে চির 


অতৃপ্তি, বাঞ্চিতকে পাইয়াও আরও নিকটে পাইবার, অসীমকে' 


হৃদয়ে ধরিবার একটা আবেগ লক্ষিত হয় । 

জ্ঞানদাসের মধ্যেও স্থানে স্থানে এরূপ আভাস পাওয়। 
যায়। বিদ্যাপতির মধ্যেও স্থানে স্থানে প্রেমমিলনে অসীম 
অতৃপ্তি দেখা যায়। তবে অধিকাংশ স্থলে তাহার মিলনে 
উৎসব, বিরহে হৃদয়-ভাঙ্গা দুঃখ । 

চণ্ডীদাসের রাধাশ্যামের প্রেমমিলনের মধ্যে যেন এক 
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অনির্দেস্ত বিবশতা বিরাজ করে। তাহা সুখ কি ছুঃখ 
নির্ণয় করিরা৷ উঠা ছুক্ষর। শ্যামের কথা ভাবিতে ভাবিতে 
তাহার রাধা বিহ্বল .হইয়া পড়েন। চৈতন্য লুপ্ত কি 
প্ৰবুদ্ধ বোঝা! যায় না । | 
জ্ঞানদাসের রাধাশ্যামের প্রেমমিলনে চণ্ডীদাসের মত 
গভীরতা না থাকিলেও একমাত্র তাহার মধ্যেই আমর! 
এ ধরণের চিত্র কতকটা দেখিতে পাই। তবে এ কথা 
স্বীকাধ্য যে, চণ্তীদাসের রাধিকা একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি, 


‘তাহার রাধিকা কোথাও বিগ্ভাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস 


বা অপর বৈষ্ণব কবিগণের রাধিকার মত প্রখরা-মুখরা 
নহেন, আবেগময়ী জ্বালায় উদ্দীপিত হইয়াও উঠেন 
নাই। রাধিকা অন্ুক্ষণ যেন প্রিয়তমের ধ্যানে তন্ময় । 
কি মিলন, কি বিরহ, কি আসুখ, কি দুঃখ সকল অবস্থাতেই 
তাহার রাই আত্মহারা । 

বিরহে যখন বিগ্ভাপতি, গোবিন্দদাসের রাই শিশির- 
মথিতা পদ্মিনীর ন্যায় শ্রথবন্ধন হইয়! কাতর বিলাপ করেন, 
চণ্ডীদাসের রাই তখন প্রিয়তমের চিন্তায় তন্ময়, তখনও 
আত্মহারা । মনে হয় যেন এক পঞ্চতপা যোগিনী 
হৃদয়ে অনুরাগ-বহ্ি জালাইয়া শ্তঠামস্র্য্যের পানে চাহিয়া 
কঠোর তপস্তায় নিমগ্রা। ৰ 
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চণ্ডীদাসের রাধিকা অসীম করুণাময়ী, শান্তা, সুশীলা, 
প্রেমবিহ্বলা, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাঁস, জ্ঞানদাসের রাইএর 
মত অভিমানিনী নহেন। চণ্ডীদাসের রাধিকা 
প্রেমসাঁধিকা ৷ তাহার মান যেন শরতের লঘু মেঘ খণ্ড ৷ 
কোথাও জমাট বাঁধিয়া উঠে না। মান তাহার আত্মপ্রতারণ। 
মাত্র । প্রিয়তমকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে গিয়া তিনি 
নিজেই হৃদয়ে ব্যথা লইয়া ফিরেন। তাহার চক্ষে আমরা 
যে বারিধারা ঝরিতে দেখি, তাহাকে অভিমান অশ্রু বলিয়। 


মনে হয় না, যেন হৃদয়ই বিগলিত হইয়া নয়ন-পথে দ্বিধারায়' 


ঝরিতেছে বলিয়া মনে হয়। 
বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের শ্রীরাধিকা অভিসার, মান, 
মিলন, বিরহ সকল অবস্থায় নীলশাড়ী পরিহিতা, বিলাসিনী 


ুন্তি। কিন্তু চণ্তীদাসের রাই কৃষ্ণসন্র্শনের পর হইতেই . 


সকল সময় ও সকল অবস্থায় “রাঙ্গাবাস পরে, যেমন 
যোগিনী পারা ৷” 

জ্ঞানদাসের রাই অধিকাংশ সময়ে নীলশাড়ী পরিলেও 
কখন কখন রাঙ্গাবাস পরিয়া চণ্ডীদাসের রাইএর মত 
যোগিনী সাজিয়াছেন। 

বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের শ্রীরাধিকা 
নানা ভঙ্গী, নানা ভাব, নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া একটা 
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ক্রমবিকাশের ধার! অনুসরণ করিয়াছে। কিন্ত চণ্ডীদাসের 
রাধা যখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন, তখন হইতেই 
তিনি কৃষ্ণ-প্রেমের মলয় হিল্লোলে কম্প্রহ্নদয়। চিরকিশোরী এবং 
শেষ পধ্যন্ত তাহার জীবনে সেই একই আত্মভোলা। প্রেম- 
তম্ময়তার ভাব বিদ্যমান । ্‌ 

বিদ্ভাপতির রাধা প্রথমভাগে বিলাস-রঙ্গমযী, সুচতুরা, 
হাস্তরসিকা, কৌতুকপ্রিয়া, চটুলা, বাকৃবিদগ্ধা, ছলনাময়ী 
পুরনারী। প্রেম-জীবনের মধ্যভাগে বিরহ-বিধুরা, অচপলা, 
শিশির-মথিতা পদ্মিনী। শেষভাগে শাস্তত্রীসম্পন্না 
মহিমময়ী, ভাবানন্দময়ী, চরিতার্থতার গৌরবে গরবিনী । 

গোবিন্দদাসের রাই অনেকাংশে বিছাপতির রাইএর 
অন্থরূপ। চণ্ডীদাসের রাই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত 
ধ্যাননিমগ্রা, প্রিয়তমের ভাবে আত্মহারা কঠোর! যোগিনী 
অথচ করুণাময়ী, আবার অসীম বিরহাবেগে বিবশব্যাকুলা, 
কিন্তু সুখছুঃখাতীত নিদন্দভাবে বিভোরা। ইহজগতে 
থাঁকিয়াও তিনি যেন লোকাতীত। 

বিছাপতি ও গোবিন্দদাসের মধ্যে দেখিতে পাই 
তাঁহাদের রাইএর কৃষ্ণ-মিলনের পর যেন সব শেষ হইয়া 
গিয়াছে, তাহাদের রাধার সব সাধ মিটিয়াছে, সব 
আকাজ্ক্া পূর্ণ হইয়াছে, সব জ্বালাযন্ত্রণা, সব শোকছুঃখ 
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যেন নিব্বাপিত হইয়াছে কান্তের সহিত মিলনে । কৃষ্ণ 
সন্মিলনে তাহাদের রাইএর সকল বাসন। পূর্ণ হইয়া যেন 
এক চরম শান্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহার অন্তরে । 

জ্ঞানদীস ও চত্তীদাসের পদাীবলীতে রাধাশ্যামের মিলনের 
পরও আমরা দেখিতে পাই বিচ্ছেদ-শঙ্কী। প্রিয়-মিলনের 
পরও তাহাদের রাইএর প্রাণে বড় ভয়, যদি আবার তিনি 
ম্যামহারা হন। তাহাদের, বিশেষ করিয়া চণ্ডীদাসের, 
রাধাশ্ামের মিলন-চিত্রও যেন একখানি বিরহ-ব্যথারই ছবি । 
তাহার রাধার কৃষ্ণ-মিলন-রস যেন প্রগাঢ় হইয়া বিরহ- 
রসের মতই হইয়া উঠিয়াছে। মিলনের মধ্যেও এক 
রহস্তময় বিবশব্যাকুলতা৷ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হয় যেন 
চণ্তীদাসের রাধাশ্যামের মিলন মিলন নয়; বিরহও বিরহ 
নয় ; মিলনে বিরহ, বিরহে মিলন যেন ওতপ্রোত। 

প্রেম যেখানে যত নিবিড়, ভালবাসা যেখানে যত গভীর, 
আশঙ্কাও তত সেখানে পদে পদে | চণ্তীদাসের রাধার প্রিয়কে 
পাইয়াও যেন তৃপ্তি নাই। প্রেমের অতৃপ্তি রহিয়া যায় । 
তাহার রাধার হৃদয় উৎস হইতে এই অনাবিল অসীম প্রেম- 
তরঙ্গ যেন ছুকুল প্লাবিত করিতেছে । 


শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-বর্ণনায় চণ্ডীদাসের ভাবের মহত্ব, 


মিলন ও বিরহে আবেগের গভীরতা, অনুরাগের অসীমত! 
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মানব-মনকে এক অতি উচ্চস্তরে লইয়া যায়। তাহার 
কাব্যের সুরতরঙ্গিণী-ধারায় ভাবের অলকনন্দা মিশিয়। 
এক অপুর্ব মহিমার স্থষ্টি করিয়াছে। তাহার কুঞ্জকুটীর 
যেন প্রেমযোগীর সাধনার আশ্রমে পরিণত হইয়াছে । 

জ্ঞানদাসের কয়েকটি প্রেমচিত্র চণ্ডীদাসের শ্যায়ই মানব- 
হৃদয়কে অতি উচ্চ গ্রামে পৌছাইয়৷ দেয়। 

বিষ্ভাপতির অতুলনীয় কবিত্ব, তাহার পুঙ্ঘানুপুজ্ঞরূপে 
বিশ্বসৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ, তাহার মহাকবিস্থলভ ভাবপরম্পরা 
আমাদের হৃদয়-মনকে যেন সন্মোহিত করিয়া তোলে । 
তাহার রস-বৈচিত্র্য, কল্পনার বিস্তৃতি, শব্দকুশলত!| মনে 
এক অপুর্ব আবেশ আনিয়া দেয়। গোবিন্দদাসের অলঙ্কার 
সাহায্যে রস-স্থষ্টি, তাহার কবিত্ব ও সৌন্দধ্য-বিশ্লেষণও 
একটা ‘লোকোত্তর-বিচ্ছিত্তির’ স্থষ্টি করে। 

সৌন্দর্য্যের কবি বিদ্ভাপতি ও গোবিন্দদাস বিশ্বসৌন্দর্ধ্য 
হইতে তিলতিল করিয়া সুষম! সম্পদ সংগ্রহ করিয়া, বিচিত্র 
তুলিকাপাতে তাহাতে আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া মানসী 
প্রতিমাকে শ্রীর।ধা-রূপে পরিকল্পিত করিয়াছেন! তাহাদের 
রাই যেন বিশ্ব-সৌন্দধ্যের তিলোত্তমা । 

মাধুর্য্ের কবি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস বিশ্বের সকল 
মধুরিমা, সকল রসসার আহরণ করিয়া যেন সরল অনাড়ম্বর 
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সহজ ভঙ্গীতে আপন আপন মনের অগাধ মাধুরী দিয়া 
তাহাদের রাইকে গড়িয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বিশেষ করির। 
চণ্ডীদাসের রাই যেন বিশ্ব-মধুরিমার প্রতিমৃণ্তি, রসমাধুর্যের 
মহাশ্বেত । বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের স্থষ্টি objective, 
চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের স্থষ্টি subjective | 

বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের রাধা রক্তকমলের উপরে অধিচিতা 
রূপলক্মী _চণ্তীদাস জ্ঞানদাসের রাধা শ্বেত শতদলে আসীন! 
রস-সরস্বতী। যেখানে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস প্রেমের 
মম্মরখচিত অতুলনীয় তাজমহল গঠন করিয়াছেন, চণ্ডীদাস 
ও জ্ঞানদাস সেখানে প্রেমের গগনস্পশা স্ববর্ণদেউল রচনা 
করিয়া তাহাতে জীবন-দ্রেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 
চণ্ডীদাসের প্রেমমন্দিরের চূড়া আবার মর জগতের ধূলামাটি 
ছাড়িয়া উদ্ধে স্বর্গ স্পর্শ করিয়াছে । 

বৈষ্ণব কবিকুলের রাধা এক অপুবৰ চরিত্র। জগতের 
কোনো সাহিত্যের কোনো নারীচরিত্রের সহিত ইহার 
তুলনা হয় না। সাবিত্রী, বেহুলা, সীতা, শকুস্তলা, 
জুলিয়েট, ডেসডিমোনা, লরা, বিয়াত্রিচে কেহই প্রেমের 
এত উচ্চ গ্রামে আরোহণ করিতে পারেন নাই | 

বৈষ্ণব কবিকুলের গ্রীরাধা-চিত্রে দেখিতে পাই তিনি 
যেন সদাই কৃষ্ণকে অনুসরণ করিতেছেন । হলাদিনী প্রকৃতি 
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সববদা চিরন্ুন্দরকে পাইবার জন্য যেন অভিসারিকা | 
শ্রীরাধাই এই প্রকৃতি, গ্াকৃষ্ণ বা পরমপুরুষের হলাদিনী শক্তি । 
বৈষ্ণব কবিগণ এই হুলাদিনী শক্তির সন্ধান পাইয়াই কষ্ণপ্রেমে 
তন্ময় । হলাদিনী শক্তি উপলব্ধি করিয়া! তাহারা রাধা-ভাবাপন্ন। 
তাহাদের রাগাত্মিকা প্রেমভক্তিই শ্রীরাধিকার ন্যায় 
তাহাদিগকে হলাদিনী প্রকৃতি দান করিয়াছে । ভেদের জগৎ, 
বিধিনিষেধের জগতের উদ্ধে অবস্থিত তাহাদের নিজ নিজ 
মনোবৃন্দাবনে__যেখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, 
মাৎসধ্য সকলেরই অবসান হইয়াছিল, যেখানে একমাত্র 
রাগাত্মিক কৃষ্ণপ্রেমের রাজত্ব, না জানি কবে কোন্‌ 
শুভলগ্নে চিরসুন্দর সেখানে আসিয়া রাসোৎসব করিয়া 
ছিলেন। তাহারই মধুর স্মৃতি পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে। 
সেদিনও কি গোগীগণের সহিত কৃষ্ণের মিলন-রজনীর ন্যায় 
শারদীয়া রাত্রি ছিল? তাহাদের সহিত সেদিনও তাই কি 
“ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্প-মলিকাঃ। 
বীক্ষ্য রস্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥” 
আমর! দেখিয়াছি সকল সাধক বৈষ্ণব কবিগণের 
ত্রীরাধাই অবশেষে কৃষ্ণচিন্তায় কৃষ্ণময়ী হইয়াছেন, 
তাহার আত্মা স্বরূপতঃ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও অংশরূপে 
আপনাকে পৃথকজ্ঞান করিয়া, পৃথকভাবে নিজ সত্তা অক্ষ 
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রাখিয়া কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করিয়াছেন। ইহাই প্রেমধর্ম্মের 
বিশেষত্ব । 

বেদান্ত মতে সাধকের আত্মা জ্ঞানমার্গে বিবর্ত্ত লাভ 
করিয়া একেবারে নিজের সকল সত্ব হারাইয়া ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত 
হয়। আর তাহার কোনো পৃথক সত্তাই থাকে না। 

বৈষ্থবতত্বজ্ঞগণ বলেন-__প্রেমধন্মের পথে সাধকের আত্ম! 
পৃথক থাকিয়া প্রগাঢ় আনন্দে কৃষ্ণময় হইয়ীও কৃষ্ণপ্রেমরস 
আস্বাদন করে। 

জ্ঞান-পথিক নশ্বর জগৎকে মায়াময় মনে করিয়া স্থষ্টিকে 
বাদ দিয়া অঙ্টাকে লাভ করিতে চাহেন । 

প্রেমপথিক বহিজগতকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু কৃষ্ণ- 
প্রেমে তন্ময় থাকিয়া বাহিরের জগৎ ভুলিয়া যান। তিনি 
কৃষ্ণপ্রেমে আনন্দময় । সেই আনন্দ হইতে তাহার অন্তরে 
শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের উদ্ভব হয়। তাহাতে 
প্রেমিকভক্তের -মনে ক্রমে ক্রমে দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
ভাবে সেবা করিবার বাসনা জাগে। এই মধুর ভাবে 
আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-সেবাই প্রেম-সাধনার পূর্ণ পরিণতি । 

আমাদের আলোচ্যমান কবিগণ এই মধুর ভাবেই কৃষ্ণ 
সেবা করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকে এক একটি প্রীরাধা- 
সঙ্গিনী গোপী । 
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বি্ভাপতি, চণ্তীদাস, গোবিন্বদাস, জ্ঞানদাস ও অপরাপর 
বৈষ্ণবকবিগণ সাধারণ মানবজাতিকে এক চমৎকার মুক্তির পথ 
দেখাইয়াছেন। তাহারা সমাজের সঙ্ধীর্ণ অনুশাসনকে 
উপেক্ষ। করিয়া, মানবের স্বরচিত নিয়ম জালকে ছিন্ন করিয়া, 
শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, অনুষ্ঠান না মানিরা জীবকে সহজ 
স্বভাব গতি দিয়া, ধন্মজগতের সর্ব্বপ্রকার জটিলতা, 
সহঅবিধ আচার অনুষ্ঠান ও নানাপ্রকারের অযথা 
আত্মনিগ্রহ ও আত্মনিগীড়ন হইতে রক্ষা করিয়াছেন । 

তাহার! কামনাবিহীন পবিত্র প্রেম-সাধনায়, জাতিবর্ণ 
নিধ্বিশেষে নরনারীর অবাধ মিলনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়। 
দিয়াছেন। যে পবিত্র মধুর প্রেমসাধনে বামদেবের 
ললাটাগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হইয়া যায়, যে প্রেম 
ঈশ্বরমুখী, তাহার জন্য তাহারা কোনো বিধিনিষেধের 
বাধা মানেন নাই । তবে তাহার! ইহাঁও বলিয়াছেন যে যদ্রি 
মন-__কাম, ক্রোধ, স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা, বাসন! হইতে মুক্ত 
না হয়, ব্রজগোগীর প্রেম কখনই অনুকরণীয় নহে । অনুকরণ 
করিতে গেলে শুধু সমাজদ্রোহিতাই হইবে। উ 

তাহারা মানব অন্তরের সকল বন্ধন, সকল দাসত্ব, সকল 
সংস্কারের মুক্তিদাতা। ভবিষ্যৎ যাত্রীদের জন্য তাহারা 
প্রেমধর্মপথ প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই মহান্‌ 
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উদার পথে যে প্রেমিক প্রেমিকা রাইএর মতই নিঃশঙ্কচিত্তে 
অভিসারে গমন করিতে পারিবেন, তিনিই চিরসুন্দরের 
সাক্ষাৎ লাভ করিবেন! 

তাহাদের পদাবলীর সঙ্গীতধারা চির দিন সাধকভক্তের 
চক্ষে অশ্রুর উৎসধারা বহাইয়া, কবি-হৃদয়ে ভাবের বন্য 
ছুটাইয়া, গায়কের কণ্ঠে কণ্ঠে মুচ্ছনা তুলিয়া, অনুর্ধর 
মানবমনকে চির সরস ও শ্যামময় করিয়া তুলিবে। 

বূপরস-শবগন্ধ-স্পর্শের নিবিড় পরিবেষ্টনে চিরসুন্দরের 
অরূপ লীলা রূপবান হইয়া রসঘন প্রকাশ লাভ করিয়াছে 
পদাবলী-কাব্যে । বেদীন্তের “অবাঁঙ. মনসোগোচরম্” রূপবান 
হইয়া এই সব কবির কল্পনার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়াছে। 
তাহাদের কাব্যে শ্যামনুন্দর, অনস্তলীলাময়ের চিরসত্যো জ্বল 
শাশ্বত প্রতীকরূপে বিরাজমান । ইহাই সর্বকালের, সব্ব- 
লোকের, পক্ষে সার্বভৌম পরম সত্য । 
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